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উপক্রমণিকা । 


জ্ীমচ্ছস্করাঁচার্যা ভারতের যেন্ধপ কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, 
তাহ! আর্ধ্যপত্তান কম্মিন কালেও বিশ্বৃত হইতে পারিবেন না। 
যখন প্রায় সমগ্র ভারত ফেদমার্গ পরিত্যাগপুর্ববক অবৈদিক বৌদ্ধ 
মতের তমোজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন প্রভৃত বিদ্যা- 
ৰলসম্পন্ধ তেজঃপুঞ্তকলেবর আবাল-ব্রন্ষচারী মহাত্মা শঙ্করাচার্যা 
অভিনব যুক্তির আলোক-তরঙ্গ ছুটাইয়া পথিত্র্ঈ ভারতের ভ্রমা- 
পনোদন করিয়াছিলেন। » বৌদ্ধ মতের আবির্ভাবে ভারতের ষেরূপ 
শোচনীয় ছুর্গতি হইয়াছিল, তাহা এই স্ুদীর্ঘকাল-পরেও স্মরণ 
করিলে শরীর শিহরিক্া! উঠে, বেন কোন অবৈদিক লোকবিশেষের 
বিপরীত সংস্কারবিশি্ই অসংখ্য বেদশক্র বেদের বিলোপ-সাধন 
করিবার উৎকট প্রতিজ্ঞাসহকারে এই বেদশাসিত ধর্মভূমিতে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং বংশপরম্পরার শতশত বর্ষব্যাপী 
মহোদষোগে যাহ! কিছু বৈদিক, যাহা কিছু বেদান্ুকুল এবং যাহা 
কিছু বেদার্থস্যোতক, তৎসমুয়ের চিহ্ন পর্যস্ত মুছিয়া ফেলিবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। স্বনামধন্ত মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত ৬চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় জনৈক বৌদ্ধ সন্গ্যাসী কর্তৃক 
রাশিরাশি শান্তগ্রন্থ ভন্দীতূত হওয়ার একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা 


বঙ্গভাষায় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন (১)। ঘটনাটি কামধেনু- 
নামক সর্বপ্রথম স্থৃতিসংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় এ স্থৃতিসংগ্রহের 
ইতিবৃত্তরূপে প্রকটিত।1- বৌদ্ধস্্যাসী, পৃরকায়প্রবেশ- 'বিগ্তাবলে 
উজ্জয়িনীরাজ মহারাজ মতাদিত্যের শবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া বিগত- 
জীবন রাজ্যেশ্বরের সহসা! জীবনলাঁভ ভশুয়ার মোহোৎপাদন- 
পূর্বক প্রথমতঃ রাজ্যমধো অপরিসীম আন্নদীঞ্ছা্ম সঞ্চারিত 
করিয়াছিলেন এবং তৎপরে সমগ্র ভারতের সমবেত পণ্ডিতমগ্লীর 
ব্যবস্থান্ুসারে কোন একটি উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিবার ছলে সমুদয় 
প্রদেশের পণ্ডিতগণকে আমন্ত্রণপৃর্ধক যাবতীর শান্তগ্রস্থ সহ 
রাজধানীতে আনাইয়া তাহাদিগের উপদেশে নির্মিত যন্ত্কুণ্ডে 
সেই সকল বহুকালের বহুপুরুষের ও বু আয়াসের হস্তলিখিত 
পর্ধতপ্রমাণ রত্বতুল্য গ্রন্থরাজি দগ্ধ করিয়! ফেলিয়া বিবুধসমাজকে 
নিষ্রভ ও শোকাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন । এই সংবাদ অবগত হইয়া 
মতাদিত্যের মাতামাহই ভোজরাজ স্বীয় দৌহিত্র ও মহারাজ 
বিত্রমাদিত্যের পুত্র কর্তৃক এইরূপে কল্পনাতীত শান্ত্রপ্রোহই সমা- 
চরিত হওয়ায় বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়াছিলেন এবং পরে জ্যোতিষী- 
দিগের গণনায় প্রকৃত রহস্ত জানিতে পারিয়া যস্তানুষ্ঠানপুর্ববক 
সন্্যাসীর পরকায়-প্রবেশের অপসারণ করাইয়াছিলেন। অবশেষে 
ভোঙ্গরাজের আয়োজনে পঙ্ডিতগণের স্থৃতি হইতে কামধেন্বু গ্রন্থ 
প্রণিত হইয়াছিল। এইরূপে বনুতর কৌশলময্র : উপচার-উৎ- 
(৯ শ্রীগোপাল বহু মল্লিকের ফেলোশিপ, লেকচার. 7 
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পাত্ের পরা কাষ্ঠা, অবলম্বনপূর্বৃক. বৌদ্ধগণ' বেদপ্রাণ ভারতে 
বেদজ্ঞানলাত: একান্ত, দুষ্কর করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ 
অক্লান্ত উদ্যোগে রাজন্রর্গকে পর্য্যন্ত শ্বমতে দীক্ষিত কারতে সমর্থ 
হইয়া রাজদৃষ্াসতান্সরণ প্রবণ প্রকৃতিগুঞ্জের বৈদিকপ্রাণতা বিচলিত 
করিয়া দিয়াছিলেন। সমগ্র ভারত বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া 
বেদ বিশ্বৃত হইয়া অবৈদিক জন-সমাজে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। 
ভারতের সেই অভারতীয় বৌদ্ধভাব বিদুরিত করিবার জন্ত 
একান্তিক উদ্যম করিয়া মহাত্মা শঙ্করাচাধ্য ভারতের ইতিহাসে 
চিরম্মরণীয় কীর্তর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের বেদ 
বিচ্যুতি ভারতের কিরূপ ভয়ঙ্কর দৈষ্ঠের নিদর্শন, তাহা উপলব্ধি 
করিবার বুদ্ধি যতদিন জগতে বিষ্কমান থাকিবে, ততদিন শ্রীমচ্ছ- 
স্করাচার্যের উজ্জল কীর্তি অম্লান থাকিবে । 

বেদ নিত্য অম্লান অক্ষয় সত্য তত্বের চির আধার। মানৰ- 
বুদ্ধি উচ্চতম দর্শনের আলোচনা করিতে করিতে সর্ববিধ মালিন্ত 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করত পরিপূর্ণ নির্মল হইতে পারিলেই বেদার্থ 
উপলব্ধি করিতে পারে। এইরূপ অপোরুষেয় বেদের ভিত্তি 
অবলম্বনে ভারতীয় জন-সমাজ সুগঠিত ছিল। মানবসমাজ যে. 
পরিমাণ দার্শনিক-বলসম্পন্ন, বিবুধগণের মতে উহা! সেই পরিমার্ণে 
বিরুদ্ধ শক্তির সমক্ষে আত্মরক্ষায় সমর্থ । ভারতীয় জন-সমাজ 
বেদের পাষাণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত ছিল বলিয়াই সেই সুদীর্ঘ 
পূর্ববকালের বৌদ্ধ যুগ হইতে বাইরভ্যন্তরের বহুবিধ বঞ্চাবাত সন্ত 
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করিয়াও উহা! এখনও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় নাই। ভারতীয় 
সমাজের হ্যায় জন-সমাজের মুলোচ্ছেদকারী যে সমুদয় শক্তি- 
নিচয়ের সহিত অহরহঃ সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিয়াও ভারতীয় সমাজ 
অগ্যাবধি ধবংন হইয়া যায় নাই, তাহার পধ্যালোচনা করিলে 
ভারতীয় সমাজের অন্তনিহিত দার্শনিক বলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়া 
অসীম-বিন্ময়সমন্বিত আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়) প্রভৃত 
বাহাবল-সম্পন্ন কত-কত মানব-সমাজ, প্রকৃত আভ্যন্তবিক শক্তির 
অভাঁববশতঃ বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষে পরিপিষ্ট ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়। 
অস্তিত্ববিহীন হইয়া গিয়াছে । জগতের ইতিহাসে জনমমাজ-ধ্বংসের 
এইরূপ ভূরি ভূরি শোচনীয় প্রমাণ বিদ্যমান। কেবল একমাত্র 
ভারতীয় সমাজই এইরূপ ধ্বংস-প্রতিষেধের অদ্বিতীয় উদাহরণ এবং 
ইহার অন্তনিহিত অত্যুচ্চ দার্শনিক বলই এইরূপ স্থথদ পরিণামে 
একমাত্র কারণ। যদি বৌদ্ধমতের আবির্ভাৰে ভারতীয় জনসমাজ 
স্বকীয় অত্যুচ্চ দার্শনিক আদর্শ হইতে বিচাত হইয়া উত্তরোত্তর 
হীনবল হইতে না থাকিত, এবং উহার সমুদয় পরবর্তী প্রচেষ্টা 
সকল কেবলমাত্র আত্মরক্ষায় পর্যবসিত না হইত, তাহা হইলে 
-সমগ্র সভ্য জগতের বিভিন্ন মানব-সমাজ সেই স্থমহতৎ আদর্শে গড়িয়া 
উঠিবার পথে এতদিনে নিশ্চিতই অনেকটা অগ্রসর হইত এবং 
অদ্যকার এই মরণোনুখ ভারতীয় সমাজ জীবন-মরণের মধ্যগত 
বর্তমান ছুর্দশায় পরিপিষ্ট হওয়ার পরিবর্তে উহার সেই আদর্শের 
গুণে জগৎ-পরিচীলকের মহিমমঘ্ সিংহাসনে লমানীন থাকিত। 
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উচ্চতম দার্শনি ক-আদর্শতরষ্ট হইয়া ভারভীয় জনসমাজ যখন 
ইতর লাধারণ মানবপমাজের ন্যায় অবৈদিক ভাবের উপাসক 
হইয়! পড়িয়াছে, তখন পর্যন্তও ভারতীয় সমাজের পূর্বতম অস্ত- 
নিহিত বল এত অধিক-পরিমাণ বিদ্যমান ছিল যে, সেই সমাজ 
হইতেই অপাধারণ নীতিমান্‌ ও বিশাল-তুজবলসম্পন্ন সম্তরাটগণের 
আবিাব হইত, এবং তাহারা অনায়াসে বহিঃশক্র হইতে এই 
হিমাচলকিরীটিনী সমুদ্রমেখল! ভারতভূমির রক্ষা করিয়া উৎকৃষ্ট ও 
অশেষ-কল্যাণপ্রদ ব্যবস্থ-সহকারে প্ররুতিপুঞ্জের শাসন পালন 
করিতেন। কিন্তু অদার্শনিক জনসমাজে পরিণত হওয়ার বিষ- 
ময় ফল কাল-সহকারে ফলিতে লাগিল। সম্াটপ্রসবিনী ভারত- 
ভূমি আর সম্রাট'জননী হইতে পারিলেন না। যাহার বিজয়- 
পতাকা সীমান্তের বাহিরে দুর-দূরান্তরের সমীরণে ক্রীড়া করিত, 
তাহার সন্তানগণ অবৈদিক অদার্শনিক সমাজের দৌর্বল্যবশতঃ 
দিন দিন ন্ীণ ও মিয়মাণ হইতে থাকিয়। ক্রমে বিদেশীয় দগুধরের 
শাসনাধীন হইয়৷ পড়িল। তবে তখনও ভারতীয় সমাজ সেই 
নিতা ক্ষয়ণীল পুর্বতম দার্শনিক বলের অবশিষ্ট প্রভাববশতঃ 
বিজেতৃশক্তির সংঘর্ষে ধ্বংস হইয়া গেল না। এই ধ্ৰংস-প্রতিষেধ- 
কল্পে শ্রীমচ্ছস্করাচার্যের মনীষ!| বীধ্যবৎ ওষধস্বরূপ। যখন প্রায় 
সমগ্র ভারতে অবৈদিক বৌদ্ধমত বিশাল বিল্বৃতি লাভ করিয়াছিল, 
তখন সেই মহামহিম পুরুষপুঙ্গবের কুশাগ্রীয় বুদ্ধি-নিঃস্ত দার্শনিক 
যুক্তিমমূছ বৌদ্ধমতের অদার্শনিঞতা প্রতিপন্ন করিয়া দিল, এবং 
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তর্ক: গ্রবুদ্ধ (ভারত বৌদ্ধমতের'পু্ীক্ত জস্ধকাঁরজাল হইতে 
পরিত্রাণ লাভ্‌ করিয়া অপেক্ষান্ধৃত অধিক দিন ধ্বংস-শক্তির গ্রতি- 
কুলে তিষিয়। থাকিবার বল সঞ্চয় রুরিল। 

মহাত্মা! শঙ্করাচার্ধ্য-প্রবর্তিত দর্শনের বলে ভারত হইতে বৌদ্ধ 
মত অন্তপিত হওয়ায় ভারতীয় সমাজ .অপেক্ষাকৃত উচ্চতর 
দার্শানক-বলসম্পন্ন হইয়া দীর্ঘকাল ধ্বংসসহনক্ষম প্রচুর জীবনী 
শক্তি লাভ করিল .বটে, কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে পরিপুষ্ট ও সর্ববিধ 
শক্তি অতুলনীয় আধারম্বরূপ পূর্ববতম বৈদিক সমাজে পরিণত 
হইল না। ধীরচিত্তে শাঙ্কর দর্শনের গৃঢ়ত্ত্ব সকলের আলোচনা 
করিলেই এইরূপ পরিণামের অভ্রান্ত কারণ হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্ত 
শাঙ্কর দর্শন বেদানুকূল বলিয়া পরিচিত থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে 
বহুবিধ অবৈদিক তত্বের আকর। এই কথা, এই শুদ্ধাদ্বৈত দর্শনের 
শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা: উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অবৈদিক 
বৌদ্ধমতের প্রবল বস্তায় যখন ভারত প্লাবিত, সম্ভবতঃ সেই 
স্দারুণ সময়ে আবিভূতি হওয়ায় মহাত্মা শঙ্করের ক্ষুরধার বুদ্ধিও 
কালধর্মের প্রভাবে কথঞ্চিৎ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পক্ষা- 
স্তরে পরবর্তী,কালে আবিভৃতি “শুদ্ধাদ্বৈত*-প্রবর্তক মহাত্মা শ্রীমদ্- 
ল্লভাচা্য প্রতিভা ও মনীষায় শ্রীমচ্ছস্করাচার্যের সমকক্ষ হইয়াও 
্বীয্প অক্ষুঞ্ন অটল বেদৈকপ্রাণতার গুণে অথগ্নীয় দার্শনিক সত্যের 
ধে উজ্জ্রলতম হৃুর্যযালোক উদ্ভাসিত: করিয়া গিয়াছেন, তাহ 
সুুধীজনের পুলকসঞ্চার ও জনসমাজের সর্ববিধ-বলোতপাদক | 
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অথ তারতীয় সমীজ : বৌদ্ধমতের তিরোধানে' সেই 'ছুরঙ 
কার্যের সংদাধক মহাত্মা শঙ্করাচার্ধেযর দার্শনিক ' আদর্শে 'যেূপ' 
কলেবর পরিগ্রহণ করিয়াছে, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান । বর্ত 
মানের এই জরাজীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে 
ভারতীয় সমাজের সুস্থকায় হওয়া যে নিতান্ত আবশ্ঠক হইয়া 
পড়িয়াছে, তাহা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন 
না। এতদুর্দেগ্তে শ্ুদ্ধাদ্বতদর্শন দার্শনিক রসগ্রাহী মুধী- 
সমাজের সম্যক আলোচনার বিষয় হওয়া কর্তব্য ৰলিয়া বোধ 
ভইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সর্বভূমির পরম কল্যাণ 
সাধনক্ষম এই উচ্চতম ও উপাদেয়তম দর্শন সুগভীর জ্ঞানের 
আধার হইয়াও অগ্যাপি কেবলমাত্র সম্প্রদার়বিশেষের আলোচ্য 
হইয়৷ রহিয়াছে । 

এই সম্প্রদায়ের আচাধ্য ও ভগবান্‌ বল্লভাচাধ্যের বংশাবতংস 
শ্রী ১০৮ গোকুলনাথ জিউ মহারাজের কালবিরল উদার উন্নত 
চরিত্রের মাধুর্য আমি প্রথমতঃ: আকৃষ্ট হই। এই সৌম্যদর্শন 
পুরুষ বয়সে নবীন হইলেও নির্মল জ্ঞান ও মধুর তগবৎপ্রেমের 
আনন্দপ্রদ আধার। বোম্বাই নগরের ধনবদগ্রগণ্য হইলেও তিনি 
সারল্যের প্রতিমূর্তি এবং পূর্ণ নিরভিমান। বৈভবসম্পন্ন গৃহী হইলেও 
বৈরাগ্যের উজ্জ্বল রাগে তিনি সর্বজীবের সতত দর্শনীর়।. নিতান্ত 
অল্পবয়স্ক হইলেও. তেজঃপুঞ্কলেবর এবং অহরহ্‌ঃ..ব্রক্মরসলীন 
আচার্যের বিভূতি পর্ধ্যালোচন! করিয়া আমি তাহার সাম্প্রদায়িক 
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তত্বকথ৷ জানিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহান্িত হই। সম্প্রদায়ের 
অন্যতম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমানাথ ভষ্টশম্মী মহাশয়-প্রণীত *শুদ্ধাদ্বৈত 
দর্শন”-নামক ছুইথণ্ড পুস্তিকা অধ্যয়ন করিয়া আমার ধারণা হয় যে, 
এমন উপাদেয় ও সর্ধজনকল্যাণপ্রদ সমুচ্চ দার্শনিক ভাবনিচয় 
কোন ধন্মসম্প্রদায়বিশেষের স্বকীয় বস্তরূপে উহার সন্কীর্ণ গণ্ভীর 
ভিতর কিছুতেই আবদ্ধ থাকিবাব উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ 
বঙ্গভাষা এক্ষণে যেমন নানাবিধ গুরুরসপূর্ণ দার্শনিকাদি গ্রস্থ- 
সমূহে নিত্য অলঙ্কত হইতেছেন, তেমনই বঙ্গীয় পাঠক.সমাজ 
অনায়াসপাধ্য গ্রন্থের লঘুরসে নিমগ্ন থাকার ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ- 
পুর্ববক উচ্চতর ও উচ্চতম গ্রন্থরন উপভোগ করিবার অভিলাবী 
হইয়। উঠিতেছেন। সুতরাং প্রাদেশিক ভাষা সকলের মধো 
অন্ততঃ বঙ্গভাষায় এইরূপ সাব্বভৌম দার্শনিক গ্রস্থের অনুবাদ 
হওয়। বাঞ্চনীয় । আচাষ্য মহারাজ এবং গ্রন্থপ্রণেতা ভট্ট মহাশয় 
আমার এই অভিলাষের অভিনন্দন করিলেন। এবং আমারই 
প্রতি অন্থবাদের ভার অর্পণ করিলেন । 

অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া! বুঝিলাম যে, অন্ুবাদাপেক্ষা কথক্চিৎ 
স্বাধীনভাবে শুদ্ধাদ্বৈতমতের তাব-নিচয় বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের 
দৃষ্টিগোচর করা বিধেয়। বিশেষতঃ সম্প্রদায়ের অন্থান্ত গ্রন্থরাজির 
কিছু কিছু তত্ব ইহাতে সন্মিবিষ্ট করা আবশ্যক বলিয়া মনে হওয়ায় 
সেইরূপ করিয়াছি এবং যুক্তিপথে অগ্রপর হইয় শুদ্ধাদ্বৈতভাবানু- 
কুল কোন কোন স্বকীয় যুক্তিও প্রদর্শন করিবার লোভ সংবরণ 
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করিতে পারি নাই। যগ্ঘ'প ভারতবাশীর মনে শাঙ্কর-দর্শনানুকূল 
ভাৰাবলীর বিশেষ আধিপত্য এবং বঙ্গভাষায শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন এই 
প্রথম প্রকাশিত হইতেছে, তথাপি আলোচনা করিলে উপলব্ধি 
হয় যে, শুদ্ধাদ্বৈত দর্শনের অনেকগুলি ভাব ম্বভাবতঃ বঙ্গবাসীর 
স্বদগত। স্থতরাং ভরস! করি যে, উত্তম যুক্তিপূর্ণ তত্বকথাও শাঙ্কর 
মতের প্রতিকূল হইলে যেমন কোন কোন প্রদেশীয় ভারতবাসীর 
কিছুতেই গ্লীতিকর হয় না, শুদ্ধাদ্বৈত দর্শনের সেইপ্রকার কথা 
বঙ্গবাসীর তদ্রপ অল্লীতিকর হইবে ন|। 

হিন্দি ভাষাকে ভারতের সাব্বভৌম ভাষার স্থলে অভিষিক্ত 
করিবার উদ্দেশ্তে কন্মজীবনের প্রায় সমগ্র ভাগ-_স্ুদীর্ঘ ৩৫ বর্ষ- 
কাল আমি হিন্দি ভাষার সংবাদপত্র-সম্পাদনে নিযুক্ত রহিয়াছি। 
বহুবর্ষ-পৃব্বে কেবল কিছুদিনের জন্য “বঙ্গবাসী” পত্রে বাঙ্গালীয় 
প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলাম। সুতরাং কেবল মাতৃভাষা! বলিয়। বাঙ্গালায় 
পুস্তক লিখিবার ছুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আবার তাহাতে এই 
প্রথম পুস্তক কঠিন দর্শনশান্ত্রের আলোচনা-নম্বলিত। স্তরাং 
শুদ্ধাদ্বৈত দর্শনের ভাষা আশানুরূপ প্রাঞ্জল করিয়া লিখিতে পারিয়াছি 
বলিয়। বোধ হয় না। ভাষায় অন্তান্তপ্রকার ক্রুটী থাকাও অসম্ভব 
নহে। সুতরাং ভরমা করি, ভাষা-সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ |শিখিলদৃষ্টি হইয়] 
বঙ্গীয় সুধীলমাজ পুস্তকের বিষয় ও মীমাংসাদির বিচার করিবেন। 

এই পুস্তক ব্রদ্ধকল্প আচার্য্য শ্রী ১০৮ শ্রীমদগোকুলানন্দ জিউ 
মহারাজের নিমিত্ত লিখিত। আমার দীর্ঘ হিন্দি সেবায় কৃপাবিষ্ট 
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হইয়া! সেই রিরল বদান্ত পুরুষপুঙ্গব আমার জীবনের "শেষ দিন 
পুধ্যস্ত মাদিক ১০২ টাকা! বৃত্তি দানের প্রতিশ্রুতি করিয়া নিয়মিত- 
রূপ: তাহা পালন করিতেছেন এবং তাহারই অর্থে এই পুস্তক 
মুদ্রিত হইতেছে। প্রতিনিয়ত আমার প্রতিরোমকুপ দিয়া তাহার 
প্রতি যে কৃতজ্ঞতা স্ফুরিত হইতেছে, কথায় তাহার অভিব্যক্তি 
অসস্তব। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমানাথ ভ্টশর্ম। মহাশয় তাহার পুস্তক- 
দ্য়ের অনুবাদ করিবার আদেশ প্রদান করিয়া! আমার ধন্তবাদার্হ 
হইয়াছেন। এবং বঙ্গের সু প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ, “আহক কৃত্য”, "ত্রিবেদীয়- 
ক্রিয়াকাগুপদ্ধতি” প্রভৃতি বন্গ্রস্থ প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ 
কবিরত্ব বিদ্যাবারিধি মহাশয় এই পুস্তকের অধিকাংশের প্রুফ, 
দেখিয়! দিয়া এবং কয়েকটি বৈদিক শব্দের বানান্‌ শুদ্ধ করিয়া 
দিম্াা। আমাকে চিরধণে আবন্ধ করিয়াছেন । 


বাওরা, পো: বোদরা, ২৪ পরগণ! 


] শ্রীঅমুতলাল চক্রবস্তী 
২৭শে মাঘ, সন ১৩২৪ । 
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বালোইপি তুঙ্গগিরিরাজধরৈকপাণি- 
নীলোহপি মানসমহাতিমিরপ্রদীপঃ। 
বীরোহপি গোপতরুণীনয়না ববদ্ধো 
ধীরোহপি সংস্থতিভয়াপহরো হরির ॥ 
্রন্থকর্তী গ্রন্থারস্তে স্বীয় ইষ্টদেবতা শ্রীকুষ্ণরূপ বস্ত্র স্বরূপ- 
নির্দেশ করিতেছেন অথবা জন্মমরণাদিরূপ ভবভয় দূর করিবার 
প্রার্থনাচ্ছলে স্তবত্যাত্মক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন । গ্রস্থারস্তের ক্লোকে 
যে “বালোহংপি” (১) পদের প্রয়োগ আছে, তাহার মর্ম শ্রীরুষ 
সপ্তমবধীয় বালক হইয়াও অতীব গুরু শ্রীগিরিগোবদ্ধন ধারণ 
করিয়াছিলেন। “নীলোই২পি” (২) বাক্যের মন্ম--তিনি শ্ঠামবর্ণ 
হইয়াও জীব-হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিদুরিত করিতে সমর্থ । 


নি 





৮ শি পি্পীীকপকপিপপসপী ও পপপপ পাপসপীপ পপ ীসপসপপ 





(১) অণোরণীয়াম্মহতো। মহীয়ান্‌।--শ্রুতি। ত্বং স্্ী ত্বং পুমানসি তং 


কুমার উত বা কুমারী ।--শ্রুতি। 
(২) নীল; পতঙ্গে হরিতে। স্নোহিতাক্ষঃ।--ক্রাতি। 


২ শুদ্ধাদৈত দর্শন | 
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“বীরোপি” (১) বাক্যের মন্্ব_তিনি বীরশ্রে হইয়াও অনন্তভক্তিমতী 
গোপিকাদিগের নরনকটাক্ষে আবদ্ধ। এবং প্ধীরোহপি” (*) 
বাকোর মম্ম_-ধীর অর্থাৎ বন্ুতর বিকারের বিগ্মানে তৎকর্তৃক 
অনাকুষ্ট থাকিয়াও তিনি কূপাপরবশ হইয়া আমাদিগের সংদারভয়া- 
পনোদন করেন । 

এই বন্দনায় বসন্ততিলকাচ্ছন্দে বিরোধাভান অলঙ্কার প্রযুক্ত 
হইয়াছে । যাহা বিরোধাত্বক (০) ভাববোধক হইলেও অসঙ্গত 
নহে, তাহাই বিরোধাভাস নামে অভিভিত। বিরুদ্ধ ভাব শ্রোকের 
চরণচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতেই প্রতিভাত। বালকের গিরিধারণ, 
শ্তামের অন্ধকারনিরাকরণ, বারের বন্ধন ও নিশ্চলের ভবভগ্না- 
পনোদনরূপ ক্রিয়া বিলক্ষণ বিরুদ্ধভাবাভিব্যগ্রক। কিন্তু পরব্রহ্ধ 
শ্রীকৃষ্ণের মানুষ-চরিত্রে এ বিরোধের সামঞ্জন্ত স্পষ্টীভূত। বেদে 
বহুস্থলে অণু হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহান্‌ প্রভৃতি 
পরম্পর-বিরুদ্ধভাববাঞ্জক বাক্যে ব্রহ্মবস্ত নিণণীত। শ্নোকেও 
তদ্রপ পরম্পর-বিরুদ্ধভাবাপন্ন নিত্যসত্য বেদার্থ পরিস্ফট | 

শ্লোকের “প্রদীপ” শব্দটি পরমাত্মা শ্রী কুষ্ণ ভগবানের নিলিপ্রতার 
অভিব্যঞ্জক। আলোকবিতরণকারী প্রদীপ যেমন আলোকের আধার 
হইয়াও আলোকের সহিত সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র তদ্রুপ সেই 


০ শিপ সস 


(১) বৰলং বলবতামস্মি।--গীতা। 
(২) নিক্ক্িয--নিফলং নিক্ক্িয়ং শান্তমিতিবাক্যাং। 
(৩) বিরোধে ভানমানে তু বিরোধাতাস ইষ্যতে। 


সস্প পেীল শিশির শি শি 


গরন্থারস্ত | ৩ 


রিলিস সর ছল লা লসর ৯৪ ৬ পেস ৫ দি তি সি ড প১৮ ৯০ রসি ৯টি রি 


নার সব্যোৎপাদক, সর্বময় ভগবান্ও র্বিষরে নির্গত | 
শ্লোকের “গোপতরুণীনয়নাববদ্ধ” পদটি হইতে শুদ্ধাদ্বৈত দর্শনের 
উদার আশয় ধ্বনিত হইতেছে । উহা যেন করুণার উৎস খুলিয়া 
বলিতেছে, গোপকন্তাগণের ন্যায় সাধনভজনবিহীন দীনাতিদীন জনও 
অনন্তভক্তিবলে সেই নিশ্চল শ্রীকৃষ্জকে নয়নাববদ্ধ করিতে পারে। 
এবং “নংস্যতিভয়াপহর” পদটি হইতে বুঝা! যাইতেছে যে, সংসার ও 
জগত, দুইটি পুথক্‌ পদার্থ। কারণ শ্লোকে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে 
যে, ব্র্গম্বরূপ জগৎ হইতে কাহারও ভবভয় (সংস্যতি বা সংসারভর) 
সম্ভবপর নহে । 

কোন গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই প্রথমেই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা, 
অধ্যয়নের অধিকারী, বিষয়-সন্বন্ধ 'ও বিষয়, এই চারিটির আভাস 
দিতে হয়। এইগুলির অভাবে গ্রন্থ নিপ্রয়োজন বলিয়া প্রতীতি 
জন্মিলে অধায়নপ্রবৃত্তির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এইভেতু গ্রশ্থ- 
প্রণেতা প্রথমেই এঁ বিষয়চতুষ্টয়ের আভাস দিতেছেন; বলিতে- 
ছেন,--সংসার-ভয় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করত ভগবত্প্রাপ্থি গ্রন্থ, 


. প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা, সাধনভজনবিহীন দীনাতিদীন জনও গ্রন্থা- 


ধ্যয়নের অধিকারী, প্রতিপাদ্ভ ও প্রতিপাদক ভাবের সম্বন্ধ ইহাতে 
কীর্তিত এবং শ্রীরষ্ণ ভগবান্‌ ইহার প্রতিপাদ্ধ বিষয়! শ্লোকের 
কথাভাগ ও পদগুলি প্রণিধান করিলে ইহা বুঝা যায় যে, জগতের 
স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, অধিকারীর স্বরূপ, ভগবানের স্বরূপ, পুষ্টির 
স্বরূপ, এবং সর্বাত্মভাবের স্বরূপ নির্ণয় করাও গ্রন্থের বিষয়ান্তর্গত। 


৪ গুছ্বাত্বৈত বর্শন | 


২০ আপা জা 





হইতে পারে না। কারণ এরপ-মতাবলম্বী ব্যক্তি বুতর আছেন, 
বাহাদের মতান্ুপারে এই পুরোদৃণ্তমান প্রপঞ্চ (জগৎ) কেবল 
অজ্ঞানবশতঃ দৃষ্ট হয়। সুতরাং এরূপ-মতাবলম্বীপিগের যুক্তিপন্ধতি 


প্রথমেই অবগত হওয়। আবশ্তক। ইহারা বলেন যে, বস্ততঃ বন্ধ, 


ব্যতিরেকে অন্ত কিছুরই অস্তিত্ব নাই। রজ্জুতে সর্প, শুক্তিতে 
রজত এবং স্ুর্যাকরোজ্জল বালুকায় জল অন্ানবণতঃ (ভ্রমবশতঃ ) 
অববোধ হইলেও যেমন রজ্জু, রজ্জু ব্যতীত সর্প নহে; শুক্তি, শুক্তি 
ব্যতীত রজত নহে ; তদ্দপ ব্রন্ে ভ্রমবশতঃ ( অবিদ্ভাবশতঃ") জগৎ 
ৃষ্ট হইলেও ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বাতীত জগৎ নহে। প্রথম দর্শনকালে 
শুক্তি রজত বলিয়া অববোধ হয় নাই, শেষকালেও শুক্তি রজত 
বলিয়া অববোধ হইবে না, কেবল মধ্যকালেই শুক্তি ভ্রমশতঃ 
রজত বলিয়া অববোধ হয়। তন্্রপ এই জগৎ আদি ও অস্তে 
অসত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, কেবলমাত্র মধ্যকালে অজ্ঞানী কর্তৃক 


ভ্রমবশতঃ এই জগত শুক্তিরজতবৎ সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। ভ্রমজন্য . 
যে দৃষ্টি, তাহা প্রামাণ্য নহে। বাহার! ব্রহ্মজ্ঞানী, ধাহাদের ভ্রম 


বিদুরিত হইয়াছে, তাহারা এই জগতের কোন অন্তিত্ব দেখিতে 
পাঁন না, তৎপরিবর্তে কেবল ব্রন্গমাত্র দর্শন করেন। উপনিষদ 
এই কথারই সমর্থন করিতেছেন। উপনিষদে উক্ত ইইয়াছে, “এই 
যাহা কিছু দুষ্ট হইতেছে, তৎসমস্তই ব্রন্ধ, এখানে ব্রন্ধাতিরিক্ত 


কেহ কেহ আপত্তি উত্থানপূর্ব্বক বলিতে পারেন যে, জগৎ 
ব্রহ্ধাত্মক ও সংসার হইতে পৃথক্‌, এ কথা শান্ত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন 


জগৎস্বরূপ ] € 


শম্ছ পান পরো এ সতী তত লাস 8 বাজি তাছি সি পি রা লা পা পাটি শা 


অন্ত কিছু, না ১). ক্ষ মায়াবশতঃ নান নই হইতে: 
ছেন।” (২) ণ্যে কেহ ব্রহ্ম না দেখিয়া নানা দেখে, তাহার 
অধোগতি হয়” (৬) এই কথারই সমর্থনে শ্রীমপ্তগবগীতায় শ্রীকৃষ্ণ 
ভগবান্‌ বলিতেছেন, 4 জগদাদি) অসদস্তর ভাব ( অস্তিত্ব) নাই, 
সদ্বপ্র ( আত্মার ) অভাব (নান্তিত্ব ) নাই। এই সৎ ও অসৎ, 
উভয় বস্তুর রহস্ত তত্বজ্ঞানিগণ অবগত আছেন ।” (৪) অতএব 
জগৎকে ব্রঙ্গাত্বক বলা, সত্য বলা যুক্তি ও শাস্ত্র-বিকদ্ধ। সুতরাং 
জগৎ ও সংসারের গার্থক্যপ্রতিপাদনপ্রয়াস বৃথা । 





জগতস্বরূপ। 


ধাহার! জগৎকে অসত্য বলেন, তাহাদের যুক্তি উপরে প্রদর্শিত 
হইল। তাহাদের এই যুক্তি যদি পৃৰ্বোদ্ধুত এবং অন্ঠান্ত শান্- 
প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জগৎ ও সংসারের অভিন্নত্ব তন্বার! 
প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে উহা মানিতেই হইবে । 1কম্তু আলোচন। 
করিলে বুঝা ধায় যে, এ যুক্তি শান্ত্রপ্রমাণ দ্বারা প্রতিঠিত হইতে 
পারে না। শাস্ত্র সকল একস্বরে বলিতেছেন, এই জগৎ ব্রহ্ষাত্বক 


সপ ০০৯ পি শেপ _পপিশীট শি তি পাপা ৪ শাপলা শা তিশিপ্পীপা পিসী শিস সি স্িপস্স স 


(১) সব্বং খলিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্ত কিঞ্চন। 

(২) হীক্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। 

(৩) তং পরাদাদ্‌ ষোহন্ত্রাতনে ব্রহ্ম বেদ। 

(৪) নাসতো |বগ্ভতে ভাবো ন।ভাবে বিদ্যতে £ত5। 
৮... উভয়োরপি দৃষ্টোইস্তত্বনয়ো স্তত্বদ শিভিঃ ॥ 


৬ শুদ্ধাদ্বৈত রন | 


৬ ৯০ মা 
পাস্তা এট লি তি ছি তি ৬৮৯ পারািপাসিাসাসএিল দলা পতি ৯৯ সপাপিসিলিসিসিলাসছিতি 0৯4 ৫৯ ত৯ পাদ পিসি লা তা পা ও 


ও সত্য। সুতরাং এই জগৎ ও সং সার. যে পৃথক্‌ পৃথক পদার্থ, 
তাহাতে কোন সন্দেহই থাকে না । বেদান্ত ( $ ) বলিতেছেন, “সেই 
পরমাত্মাই এইরূপ দীর্ঘ ও প্রশস্ত হইলেন।” (« )৭পরমাত্বাই এই 
পুরোদৃশ্তনান জগৎ |” (* ) “এ সমুদয়ই পরমাত্বার স্বরূপ |” (৪) 
“পরমাত্মাই সমস্ত হন।” (৭) “পরমাত্মাই ভূত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ জগৎ ।” (৬ ) স্মৃতিও বলিতেছেন, “হে পরমাত্মন, এই 
জগৎ আদি, মধ্য ও অস্তে আপনাতেই অবস্থিত এবং আপনিই 
ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত।” (৭) শ্রুতিস্মতির এই সকল বাক্যে 
নিঃসন্দিপ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যায় যে, এই জগত ভগবদ্রচিত, 
ভগবৎকার্ধ্য, ব্রন্স্বরূপ ও সত্য। 

জগতের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে মনে উদয় হয়, এই বিশাল জগৎ 
কোন্‌ বুদ্ধিমানের কার্যা? যিনি ইহার রচনা করিয়াছেন, তিনি 
নিশ্চিতই অশেষ-বুদ্ধিমান। কারণ যে জগতের পরিজ্ঞান পর্যন্ত 
জীববুদ্ধির সীমাবহিভূতি, তাহার কর্তার মহিমা যে অসীম, তাহাতে 
কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। তিনি সর্বজ্ঞ, সকলের আদি, 


-াশ শাশাশি শী শিশিশাি এ 


0১) ডপনিষস্ভাগ । 0২) মআত্মানং শ্ব্মকুরুত। 

(৩) ন হৈতাবানাস। 

(৪) সবে সববমিদং জগৎ। 

(8) ইদং সর্ববং ষদয়মাতব।। 

(৬) পুরুষ এবেদং সর্ববং যন্ভৃতং ঘচ্চ ভব্যম্‌। 

€৭) তষাগ্র আসীত্বয়ি মধ্য আসীত্বয্যন্ত আমীদিদমাত্নতন্রে । 
ত্বমাদিরস্তে! জগতোহস্ত মধ্যং ঘটস্ত মৃংস্সেব পর; পরস্মাং ॥ 

--শ্রীমন্তীবতম্‌। ৮1৬১৯ 


শর 


, জগংস্বরূপ। ৭ 


অদ্বিতীয়, সর্ববসমর্থ, সর্বশক্তিমান এবং অনন্ত-ধ্বর্ধ্যবান। তাহার 
এই বিচিত্র জগৎকাধ্যই তাহার এই সমুদয় বিভৃতির সাঙ্গী। 
কার্ধ্য পধ্যবেক্ষণ করিলেই কারণের অনুমান হয়। যেমন ঘট 
দশন করিলে তাহার নিম্মাতা এবং মুত্তিকাদি উপাদানের অনুমান 
হয়, তদ্রপ এই জগৎকার্য্ের পধ্যবেক্ষণমাত্রে সেই সব্বকারণ, 
সর্বশক্তি, সর্বরূপ, সব্বসমর্থ, অদ্বিতীয় পরমাত্বার অনুমান হয়। 
বেদে উক্ত হইয়াছে, “পুর্বে এক পরমাত্মা ব্যতীত অন্ত কেহ 
ছিল না।”১ (১) সুতরাং সেই এক পরমাত্বাই ঘে এই জগতের 
উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তদ্িষয়ে আর মতান্তর থাকিতে পারে 
না। পৃর্ধোদ্ধত শ্রুতিবাক্য সকলও এই কথাই সমস্বরে ঝলিতে- 
ছেন। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই কাধ্য নামে অভহিত। বথা 
ঘট একটি কায্য। এবং যাহ! আদি, মধ্য ও অন্তে কাধ্যের সহিত 
সংযুক্ত, তাহা সমবায়ী বা উপাদান কারণ। যথ| মৃত্তিকা ঘটের 
সমবায়ী বা উপাদান কারণ। ঘাহা কার্যের পূর্বে বিগ্বমান এবং 
কাধ্যোৎপত্তির নিমিত্ত অনিবার্ধ্যরূপে আবশ্তক, তাহা সেই কাধ্যের 
নিমিত্তকারণ। (২) যথা কুলালচক্র (কুমারের চাক ), চীবরদও্ 
( চাক্‌ ঘুরাইবার কাঠী) প্রভৃতি ঘটরূপ কাধোর নিমিত্তকারণ। 
যখন জগদ্রপ কাধ্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্রন্গ, তখন বরহ্গ 


পিস 4 এ »স্পোী শী শীট লাশ পপি শি শশী দিসি শ্পাপিশাশ 


(১) সদেব সোম্যেদমগ্র আসীং। 
(২) কার্যানিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্‌। 


৮ শুভাহৈত দর্শন । 


বাপ সিরসসিিসষিল ০ অসি বাসি লি লস লো সসসিপীসিিসতাি তা পাসির পপ ৯৫ সিসি ওিপাস্িত সিপাসাসিাসি সপ্ত 


নিত্যসতা বলিয়! জগ্রধকেও নিতাসতা মানিতে হইবে । কারণ 
কার্ধা, কারণের অনুরূপ, ইহাই চিরন্তন নিয়ম। 

এই কথা শুনিয়া কেহ হয়ত তর্ক উপস্থিত করিয়৷ বলিতে 
পারেন ষে, জগৎ যদি নিত্য ও সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহা 
হইলে উহার উৎপত্তি ও নাশ হওয়। উচিত হয় না; কিন্ত 
জগতের উৎপত্তি ও নাশ ত প্রত্যক্ষগোচর ব্যাপার । এইরূপ 
তকের নিবৃত্তিজন্য উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখা আবশ্তক যে, 
জগতের কোন কিছুর প্ররুতপক্ষে উৎপত্তি ও নাশ হইতৈছে কি 
না। প্রণিধানপুর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়- 
মান হয় যে, ঘটের একটুকুও নাশ হয় না। যেমৃত্তিকার যতটুকু 
লইয়া ঘট নিম্মিত হয়. তাহার ততটুকু, ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও বিদ্য- 
মান থাকে, এবং ঘট নামটিও কোন না কোন স্থলে চিরকাল 
নিশ্চিতই বিদ্যমান থাকে । শব্ধ নিত্য বলিয়া উক্ত ও সর্ববাদি- 
সন্মত। এক্ষণে কেবল ঘটের আকারটা লইয়া বিবেচনার কথা। 
ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে উহার আকার অবশ্ত আর পূর্বের স্তার থাকে 
না; কিন্তু কোন কুশলী ব্যক্তি কর্তৃক ঘটের ভগ্র খগ্ুগুলি 
একীকৃত হইলে ঘটের আকার পুনরায় পূর্বববৎ দৃষ্ট হইতে পারে। 
ঘট ভাঙ্গিলে উহার আকার থখণ্ডীকৃত হয় বটে, কিন্তু খণ্ডগুলি 
সমুদয়ই বিদ্যমান থাকে । খগ্ুগুলি সুক্ষ হইতে স্থঙ্মতর, সুক্ষমতম 
হইয়া গেলেও সেগুলির অত্যন্তাভাব কখনও হয় না। অত্যন্তা- 
ভাব হইলেই ঘটের উৎপত্তি আর কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। 
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কোন পরম কৌশনী পুরুষ শত চেষ্টায় শশশৃঙ্গের উৎপত্তি করিতে 
পারে না; অথবা আকাশকুম্ম ফুটাইতে পারে না। কারণ 
প্ররূপ পদার্থের জগতে অত্যন্তাভাব বলিয়া উহাদের উৎপত্তি 
কিছুতেই কখনও সম্ভবপর নহে। প্রণিধানপূর্ববক বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে অসনিপ্ধরূপে নির্ণীত হয় যে, জগতে কোন 
পদার্থের কম্মিন কালেও অতান্তাভাব হয় না। বেদ বলেন, “সর্ধ- 
বস্ত সর্বময়” (১.। এমন কি, যে ভূতল হইতে ঘট উখিত করা 
হইয়াছে, তথায় উক্ত শ্রত্ানুসারে হয় তৃণরূপে, না হয় আকাশ- 
রূপে, কিংবা ভূতলরূপে ঘট চিরকালই বিদ্যমান ছিল। স্ুতরাং 
অত্যন্তাভাৰ এ ঘটের উৎপত্তি হয় নাই। এবং ঘট ভাঙ্গিয়া 
গেলেও কোন না কোন আকারে নিশ্চিতই বিদ্যমান থাকিবে। 
স্থতরাং উহার অতান্ত/ভাবও হইবে না। ঘটের এই ব্যাপার 
জগতে সকল পদার্থের সহিত সমান ভাবে খাটে। কেহ হয়ত প্রশ্ন 
করিয়া বসিবেন যে, যদি কল পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তবে দেখা 
বায় নাকেন? এরপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, দেখা না দেখার 
উপর যদি নির্ভর করিতে হয়, তাহা! হইলে বিলক্ষণ গোলযোগ 
উপস্থিত হইবে । যাহা দেখা যায় না, তাহার অস্তিত্ব নাই, এ কথা 
ত কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। কেন দেখা যায় না, তাহার 
কতিপদ্ু কারণ ইতঃপর উত্তমরূপে বল! আবগ্তক হইবে। 





লাস 





শপ পাপা 





(১) সর্ববং সর্ববময়ম।--তি। 


১৩ গুদ্ধাদ্বৈত দর্শম। 


০ ঈ লিল পরি সপ সলনি সির সিসির উপরি ৯৫ জা সিরীিলা সিল ৬ উপ সির সিকি উিশাঙ্ছি পি ঈিতাছি উরি উ পরসি লাসিপর্ি ক উিপাসিত ৯ পির সি লসটিসটিৎ রা ভিসির রে ছল অলস তা ছি উদিত জি লি 


এস্লে 1 আপন্তচ্ছলে কেহ হয়ত রনির যে, ভাল, অত্যন্ত 
ভাব, প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব না হয় নাই মানা হউক, কন্ক অন্তো- 
স্কাভাব ত মানিতেই হইবে। কারণ অন্তোন্তাভাব না মানিলে 
“সর্বং সর্ব” এই শ্রুতিবাক্যান্ুসারে ঘটের কাধ্য পটের দ্বারা 
নির্বাহিত হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িবে। এরূপ জ্পশত্তিকারীর 
উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, শ্রুতি স্বতন্ত্র প্রমাণ; 
শ্রুতি কাহারও মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কোন কথ! বলেন না। 
শ্রুতি অথগুনীয় সত্যের তিত্তি। সমুদয় যুক্তিতর্ক সেই নিশ্চল 
ভিত্তির অবলম্বনে করিতে হয়। শ্রুতির সহিত সামঞ্জদ্যবিরহিত 
সিদ্ধান্ত বিজ্ঞজনের শ্রদ্ধেয় হয় না। শ্র'ত যখন সব্ধের সর্ধরূপ 
হওয়ার প্রমাণ স্পষ্টাক্ষরে দিতেছেন, তখন অন্তথান্মপপত্তি-প্রমাণা- 
বলম্বনে মানিতে হইবে যে, জগতকর্তী স্বীয় বেদসিদ্ধ ইচ্ছান্ুারে 
পটের স্বীয় বিশিষ্ট শক্তি পটে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং ঘটাদি 
অবশিষ্ট সমগ্র পদার্থনিচয়ের স্বীয় স্বীয় বিশেষ বিশেৰ শক্তি গুলি 
তত্তৎ পদার্থে সন্নিবি্ট রাখিয়া ঘট হইতে সেইগুলি তিরোহিত 
করিয়াছেন। পটে কেবল আচ্ছাদন করিবার বিশেষ শক্তিটিমাত্র 
আবিভূতি। এইরূপে পৃথক পৃথক্‌ পদার্থে বিশেষ বিশেষ শক্তির 
আবির্ভাব এবং তদতিরিক্ত পদার্থসমূহনিহিত বিশেষ বিশেষ 
শক্তির তিরোভাব না| করিলে ভগবানের বহুভবনেচ্ছা পরিপূর্ণ 
হইতে পারিত না। অতএব মানিতে হইবে যে, পরমাত্মা স্বনির্মিত 
ক্রীড়াস্থলরূপ এই জগৎটি স্বীয় অভীষ্ট কাল পর্য্যন্ত পরিচালিত 
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করিবার জ জন্য পৃথক পৃথক জাগতিক পদার্থে তিহিত গরিগারে। 
আবির্ভাব রাখিয়া তাহাতে অবশিষ্ট পদার্থ শক্তির তিরোভাব করিয়া 
রাখিয়াছেন। এইহেতু ঘটাদি পদার্থের কার্ধা পটাদি কর্তৃক, এবং 
পটাদি পদার্থের কাধ্য ঘটাদি কর্তৃক নির্বাহিত হইতে পারে না। 
সামান্ততঃ যে বিষয়ের স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, তাহা! আবির্ভাব, এবং 
তাহার অভাবের প্রতীতি তিরোভাৰ শবে অভিহিত হয়। 

রন্স্ত্রে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ই জগৎকার্য্যরূপ 
অবিকৃতপরিণাম প্রাপ্ত হন। অবিরুতপরিণাম-নিরপণ অধ্যায়ে 
এ বিষয়ের স্পষ্টাকরণ করা হইবে। বেষ্টিত পট বিস্তৃত হইলে 
যেমন তাহা উত্তমরূপে উপলব্ধ হয়, তদ্রপ সব্বকারণ ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় 
জগৎকার্ধ্যরূপ পরিগ্রহণ করিলে উত্তমরূপে পরিদৃষ্ট হন। এবং 
যখন স্বীয় অভীষ্ট কাল পর্য্যন্ত এক্ূপে অবস্থিত থাকিয়া তিনি 
পুনর্বার কারণাবস্থা পরিগ্রহণ করেন, তথন আর পূর্বের ন্যায় 
স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হন না। ব্রহ্মের এই উভয়বিধ অবস্থ। পরিগ্রহণ- 
রূপ কাধ্যকে বুঝিতে অক্ষম হইয়া কোন কোন ব্যক্তি জগতের 
উৎপত্তি ও নাশ ভাবিয়া বসেন। ব্রন্গের এ উভয়বিধ কাধ্য শাস্ত্রে 
জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব নামে বর্ণিত। বিষুপুরাণে উক্ত 
হইয়াছে £-- 


তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্‌। 
আবির্ভাবতিরোভাবজন্মনাশবিকল্পবৎ ॥ 


১২ শদ্ধাছৈত রি এ 


কুল হত শালা সির ২ ঠাপা ৫ ও ছি ৯৫ ৯৫৯৫ ৬৫ ৬/%৪২5% 55৯ ৯5৯/৪ পসিিউিত ২৫ উপ দর দ্র 


অর্থাৎ হে মুনিবর, এই নিখিল, জগৎ অক্ষয় ও সত, এবং 
আবির্ভাব ও তিরোভাবন্ধপ জন্মনাশবিশিষ্ট। 

শ্রীমভাগবতেও উক্ত হইয়াছে £-_ 

বিশ্বং হি ব্রহ্মা তন্মাত্রং সংস্থিতং বিষুমায়য়া । 


যথেদানীং তথা চাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্‌ ॥ 
৩।১০।১২-১৩ 


মনসা বচস৷ দৃষ্্া গৃহাতেইন্যেরগীন্দিয়ৈঃ। 


অহমেব ন মন্তোইন/দিতি বুদ্ধাধ্বমঞ্ীস! ॥ 
১১1-৩1২৪ 


জীবো হাস্তান্থুগো দেহে ভূতেব্দ্রিয়মনোময়ঃ | 

তন্নিরোধোইস্ত মরণভাবিভভাবস্ত সম্ভব 198 

দ্রব্যোপলব্িস্থানস্ত দ্রব্যেক্ষাযোগ্যতা যদা । 

তৎপঞ্চতবমহংমানাছৎপত্তির্রব্যদর্শনম্‌॥৪৫ 

যথাক্ষোর্বাবয়বদর্শনাযোগ্যতা যদা। 

তদৈব চক্ষুযোর্রউর্ত্বাযোগ্যতাইনয়োঃ ॥৪৬ 

৩৩১ অ5। 

অর্থাৎ এই সমগ্র জগৎ মায়াসস্বন্ধরহিত ব্রহ্ম বাতীত অন্ত কিছু 
নহে। এবং ব্র্মশক্তিতেই ইহ! অবাস্থত। হহা এখন যন্দ্রপ 
রহিয়াছে, তদ্রপ মধ্যে ও অন্তেও থাকিবে । মন, বাক্য ও দৃষ্টি 
দরা যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, তংসমস্তই আমি, আমার 
সহিত পৃথক্‌ অন্ত কিছুই নাই, সংক্ষেপে ইহাই তুমি জানিবে। 
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পঞ্চ মহাভূত (২), দশ ইন্দ্রিয় (₹) এবং মন দ্বার! নির্মিত এই 
দেহ জীবকে ধারণ করিতেছে। ইহার তিরোভাব মৃত্যু ও 
আবির্ভাব উৎপত্তি বলিয়া অভিহিত হয়। দ্রব্যোপলব্স্থানের 
(কারণের ) যখন কার্য্যদর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ হয়, তখন 
সেই কাধ্যদর্শনকে লোকে উৎপত্তি বলে। তন্রপ দ্রব্যে 
(কাষ্যে) যখন দর্শনযোগ্য অবস্থা থাকে না, তথন দ্রষ্টা ও তাহার 
নয়নে তদ্রপ দ্র্ুত্ধধশ্ম থাকে না। এইহেতু দশনের প্রতি 
নির্ণয়ের ভার অর্পণ করিলে ভ্রমে পড়িতে হয়। 


স্টার উর ৪ 


ফলতঃ যাবতীয় পদার্থ কোন না কোনরূপ অবস্থা পরিগ্রহণ- 
পূর্বক নিশ্চিতই চিরকাল বিছ্বমান থার্কে। কোন পদার্থের অবস্থা 
পরিবর্তিত হইলে পৃথক্‌ পদার্থের উৎপত্তি হইল অথব৷ পদার্থটি 
পৃথক্‌ হইয়া গেল, এপ বলা চলে না। পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনে 
পৃথক্‌ পদার্থের উৎপত্তি অথবা পদার্থের পার্থকা যদি স্বীকার করিতে 
হয়, তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিলে 
তাহাকে পৃথক্‌ ব্যক্তি বলা আবন্তক হুইয়৷ পড়িবে। অতএব 
অবস্থার পরিবর্তনে বথন পদার্থের পার্থক্য স্বীকার করা চলে না 
এবং অবস্থার পরিবর্তন ব্যতীত জাগতিক পদার্থ সম্বন্ধে অন্তর 
ঘটন৷ কখন সম্ভাব্য নহে, তখন যাবতীয় পদার্থ সহ এই সমগ্র 

€১) পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও অ।কাশ। 

(২) পাঁঝি, পাদ, পাঁমু, উপন্থ ও বাকা এই পঞ্চ কর্মোন্রয়। এবং 
চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্._-এই পাচষ্ট ভ্ঞানেত্দ্িয়। 


১৪ শুদ্ধাদ্বৈত টনি 


তি শি লিস্ট পি পদ কাছ পা লাগ ৪৮ ৯ পি পাটি পাত পাটি রা ৬ পাছি রি লট ছি চটি বাসি তি ৫৯ গাছ 0৯ পাছা ৮৯ * শা পান্টি পা লিপ 


জগৎ সত্য। এইবার বুঝা যাইবে যে, জগৎকে বাহারা মিথ্যা 
প্রতিপাদন করিতে চা'ন, তাহারা তছ্দেশ্-সাধন-কল্পে ভগ- 
বদ্ধক্যের কিরূপ অর্থান্তর ঘটাইয়াছেন। শ্্রীমন্তুগবদগীতার 
“নাসতো বিদ্যতে ভাবো”-_ ইত্যাদি বাক্যের তাহার! যেরূপ অর্থ 
প্রচারিত করেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । সেই ভগবদ্বাক্যের 
প্রকৃত অর্থ এইরূপ ঃ--যাহা অনৎ অর্থাৎ অসত্য পদার্থ তাহার 
ভাব (অস্তিত্ব ) নাই (যেমন শশশৃঙ্গের অস্তিত্ব কুত্রাপি নাই )। 
এবং যাহ! সৎ অর্থাৎ সত্য পদার্থ, তাহার ( নান্তিত্ব-নাশ ) নাই 
( যেমন ব্রহ্ষাত্মক জগতের নাশ কম্মিন কালেও নাই )। অতএব 
ব্রহ্ম -সমবায়ী এবং বরহ্মরূপ এই জগৎ সত্য । স্থুবর্ণ যেমন, তন্লির্মিত 
কুগুলাদি তদ্রপ হইয়া থাকে । পটরূপ কার্যের কারণরূপ তস্ত 
স্ুক্ম ও শ্বেতবর্ণ হইলে, তাহার কাধ্যরূপ পট সুক্ষ ও শ্বেতবর্ণ হয় 
অতএব সব্্কারণ ব্রহ্ম খন সত্য ও নিত্য, তখন তাহার কার্য্যরূপ 
এই জগংও সতা ও নিত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । ইহার 
বিরুদ্ধপক্ষের কোন যুক্তিই এই অদন্দিপ্ধ সত্যের সম্মথে কখন 
তিষিতে পারে না। 

তথাপি বহুতর €( * ) বেদান্ত-মতাবলম্বিগণ এই সতোর বিরুদ্ধে 
অন্তান্তপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিতে পরাজ্মুখ নহেন। তাহারা 
অভাবরূপ ভেদের যুক্তি অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলেন যে, 
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(১) মায়াবাদী। 
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একে একের 1 অভাবই ত ভেদ অর্থাৎ এ এক পদার্থে বাহা আছে, 
অন্য পদার্থে তাহার অভাবই ত ভেদের লক্ষণ। পদার্থে পদার্থে 
এইরূপ ভেদের কথা তুলিয়া তাহারা আরও বলেন যে, এই অভাব- 
রূপ ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, অর্থাৎ নয়ন দ্বার! দৃষ্টি- 
গোচর হয় না। যখন নয়ন দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন বুঝা 
যায় যে, নানা ভেদ প্রত্যক্ষগ্রাহ নহে। এইরূপে ক্রমশঃ যুক্তি- 
পথে অগ্রদর হইয়া ইহারা ইতঃপর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যেঃ 
ঘখন নানা ভেদ দৃষ্টিগোচর হয় না! বলিয়া! মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছে, 
তখন বেদে ও প্রত্যক্ষে কোন বিরোধ নাই | বেদও বলেন, “এই 
সমুদর়ই ব্রহ্ম, নানা ভেদ মিথ্যা” । (৯) সুতরাং নানা ভেদরূপ 
জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্ম ই সত্য, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। 

এই নান। ভেদের মিথ্যাত্বব্যাপার যে, একটি বিম্ময়কর যুক্তি, 
তাঁহাতে মনদোহ নাই। অভাবরূপ ভেদ গ্রহণ করিতে পারা যায় 
কি না, তাহা লইয়া বাক্‌-বিতপ্ডা করিতে চাহি না; তবে এইটুকু 
মাত্র বলি যে, নীল-পীত, কটু-মধুর, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি পদার্থে 
পদার্থে যে পার্থক্য, তাহা পদার্থ প্রতাক্ষ করিলে জানা যায় কি না, 
ইহা ভাবিয়া দেখা উঠিত। যদি পৃথক পৃথক্‌ পদার্থ প্রত্যক্ষ 
করিলে এই পার্থক্য অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের 
ভেদ অবশ্ঠ মানিতে হইবে । তবে এ কথ! সত্য যে, নীলগীতাদি 
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(১) সর্বং খন্ষিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। 
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পদার্থে পদার্থে যে পাথক্য, তাহ পাত ৫ ভেদ নহে, তাহা পদা- 
খের ধর্মঈগত ভেদ। উহা! অভাবরূপ ধর্মের ভেদ না হইলেও উহা 
যে নীলপীতাদি ধর্মীর ভেদ, তাহ! কিছুতেই অন্ুপপন্ধ হইতে 
পারে না। অতএব নীলপীতাদি গুণ ও পৃথিব্াদি দ্রব্যের 
প্রত্যক্ষ দ্বারা গ্রহণ হইতে থাকিলেও জগতকে যে অসত্য বলা 
হইতেছে, তাহা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। পরস্ত “সর্বং খন্থিদং* 
ইত্যাদি শ্রুতির যে মন্ম প্রচারিত করা হইয়াছে, উহ্বাই কি শ্রী 
শ্রুতির প্রকৃত অর্থ? এ শ্রুতির গর্ত আশয় কি এইরূপ নহে? 
_যেন কোন বাক্তি দূর হইতে বটবৃক্ষ দেখিতেছে। সে তথা 
হইতে বৃক্ষের জটা, শাখা প্রভৃতি দেখিয়া বলিতেছে, নানাবুক্ষ দেখি- 
তেছি।” কিন্তু যে ব্যক্তি বৃক্ষের পার্খে দ্াড়াইয়া বটবুক্ষ দেখিয়া 
আসিয়াছে, সে বলিতেছে, “ন1 না ভায়া, ও নান! বুক্ষ নহে, ওটি 
একটিমাত্র বটবৃক্ষ, উহ! নান! শাখাপ্রশাখাজটা! দ্বারা পরিণাম প্রাপ্ত 
হইয়া এরূপ বন্ুবৃক্ষের স্তায় বোধ হইতেছে। বস্তৃতঃ ওটি একটি 
বৃক্ষ ॥ প্রত এইরূপেই কি সর্কাজ্ঞ বেদ-ভগবান্‌ অস্ত ব্যক্তিদিগকে 
সত্যতত্ব বুঝাইতেছেন না? প্রণিধানপুর্বক বিবেচনা করিলেই 
বুঝা যায় যে, যে সে লোকের মনে, এই জগতের বনুতর দ্রব্জাত 
কতৃক পরিবৃত হওয়ার ভাবটিই জাগিয়া উঠে। এই সকল 
সত্যনির্ণয়াপটু অজ্ঞ জনসমূহকে সত্য জ্ঞানময় বেদ-ভগবান্‌ বলিতে- 
ছেন, “বাপু হে, এ যে তোমাদের চতুদ্দিকে পরিধৃশ্ঠমান পদাথ- 
নিচয়, যাহা দেখিয়! নানা ভাঁবিতেছ, ও সকল তাহা নহে; ভং- 
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সমুদয় এক ব্রঙ্গেরই নানারূপের পরিণাম--সব ব্রঙ্গ (৯), নান! 
অন্য কিছু নহে।” ধীরচিত্তে পধ্যালোচনা করিলে নির্ণীত হইয়া 
যায় যে, এঁ চিরসত্য শ্রুতিবাক্যের এ অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ নাই। 
নান। ভেদের মিথ্যাত্বব্যাপার লইয়৷ যে অর্থ, তাহ। আদো সম্ভব নহে। 

জগৎকে অসত্য প্রমাণিত করিবার জন্য অন্ঠবিধ যুক্তিও 
কতিপয় (২) বাদী কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। ইহারা বলেন, এই জগৎ 
অবিগ্তারচিত এবং সেই অবিষ্ভাটি অনির্বচনীয় অর্থাৎ সৎ ও অসং 
এই উভয়ের সহিত পৃথক্‌ বলিয়! সেটিকে কথায় ব্যক্ত করা যায় 
না। এই জগৎ সেই অনির্বচনীয় অবিগ্ভার কাধ্য। অতএব এই 
জগতৎও অনির্বচনীয় অর্থাৎ সদসদ্বিলক্ষণ। এই কথাটি আরও 
উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবার জন্ত যুক্কিমার্গে অগ্রসর হইয়া 
ইঙ্কারা শুক্তিরজতের দৃষ্টান্ত প্রদানপুর্বক বলেন যে, যে সময় 
শক্তিতে রজতের ভান হয়, সে সময় সেই ভানকে মিথ্যা বল! চলে 
না। এবং পরে ভালরূপে দেখিবার পর সে ভান থাকে না বলিয়া 
উহাকে সত্যও বল! চলে না। কারণ প্রত্যক্ষ দ্বারা বাহা জান। 
গেল, তাহা কেমন করিয়া মিথ্যা বলা চলিবে? এবং আত্মজ্ঞান 
দ্বারা যে দর্শনের বাধ হইল, তাহা সত্যই বা কেমন করিয়া বল! 
যাইবে? এইহেতু শুক্তিতে রজতভান সত্যাসত্য ( কখন সত্য 
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(১) সর্ধং খন্িদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিন 
(২) ভিন্ন হুক্তির মায়।বাদী। 
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এবং কখন অসত্য ) বলিয়া উহা অনির্বচনীয়। ইহার! জগংকে 
এইরূপই সত্যাসত্য বলিয়া অনির্বচনীয় প্রমাণিত করেন। এবং 
এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পর একমাত্র ব্রহ্গকে সত্য এবং 
অপর সমুদয়কে অদত্য বলেন । 

সুতরাং ইহাদের এই তর্কপন্ধতি যে কিরূপ দ্বোষসঙ্কুল, তাহা 
অনায়াসেই বুঝ! যায়। প্রথমতঃ জগৎকে অনির্কনতীয় বলিলে আর 
উহ্থাকে মিথ্য। বল! চলিতে পারে ন|। দ্বিতীয়তঃ উহাকে মিথা! বলিলে 
'আর উহাকে অনির্বচনীয় বলা চলিতে পারে না। একই পদার্থ 
মিথ্যা ও অনির্বচনীয়, উভয়ই হইতে পারে না। যদি তর্কের 
অনুরোধে মানিয়া লওয়া যায় যে, জগত্ট। না হয়, মিথ্যা ও অনির্বচ- 
এীয়, উভয়ই হউক, তাহা হইলেও এইরূপ যুক্তিতর্কের পদে পদে 
গুরুতর অগঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়। জগৎকে পরিষ্াররূপে অবিদ্যার 
কার্য ত বল! হইল; কিন্তু এই অবিদ্যাটা কাহার স্ষদ্ধে 
চাপিয়াছে? অবি্ভ/ জীবকে তম্পর্শ পর্যান্ত করিতে পারে না। 
কারণ এই যুক্তির প্রচারক মহাশক়গণের অসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্ত এই ষে, 
একমাত্র ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছুমাত্রের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং 
জীবকে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্ত কিছু ভাবিলে দ্বৈতাপত্তি সঙ্ঘটিত হইবে। 
অতএব জীব ব্রহ্ম হইয়াও যদি অবিদ্যাগ্রন্ত হইয়াছে বলা হয়, 
তাহা হইলে বিজ্ঞগণ কিছুতেই হাস্তসংবরণ করিতে পারিবেন না। 
কোথান্ন বিশুদ্ধ বিগ্াস্বরূপ ব্রহ্ম, আর কোথায় অবিদ্যার মালিন্তয ! 
ব্রন্দে অবিদ্ভার অধিষ্ঠান--সৃয্যে. অন্ধকারপ্রবেশের হ্যায় 
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নিতান্ত অনস্তব কল্পনা । অতঃপর বিবেচ্য, এই অবিদ্তাটি সাদি 
না অনাদি? যদি ইহাকে সাদি মানা.হয়, তাহা হইলে কেহ 
ইহার কর্তা নিশ্চিত আছে । সে কর্তাটি কে? যদি ব্রঙ্গকে উহার 
কর্তা মানা হয়, তাহা! হইলে বাদী মহাশয়দিগের নিক্ষিয় ব্হ্ধ 
কর্তা হইয়! পড়িবেন। এবং অবিদ্ভাটিকে যদি অনাদি মানিতে 
হয়, তাহা হইলে্রঙ্গের অনাদিত্ব দ্বৈতদো দুষ্ট হইয়া! বাদী মহাশয় 
দিগের মূল যুক্তির মেরুদও পধ্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিবে । অতএব 
অবিদ্যাবশে জগত দৃষ্ট হইতেছে বলিলে, পদে পদে এত গুরুতর 
অসঙ্গতি উপস্থিত হয় যে, বাদী. মহাশয়দিগের কথার পুর্বাপর- 
সামগ্রম্ত কিছুতেই সংরক্ষিত হয় না। এইবার অনির্বচনীয় 
কথাটিও একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। এটি যে দিব্য গালভরা* 
মিষ্ট কথা, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে কথ! হইতেছে 
এই বে, এই পৃথিবীতে কেবল সত্য ও অসত্য, এই ছুইটিমান্র ভাবই 
চিরপ্রচলিত। বদি জগৎ সত্য ন৷ হয়, তবে নিশ্চিতই অসত্য, এবং 
বর্দ অসতা না হয়, তাহ ছইলে নিশ্চিতই সত্য । কিন্তু জগতের 
সর্তয 'ও অসত্য, এই উভয়বিধ হওয়ার বিরুদ্ধ ভাবদ্বয় লোক-মনে 
একত্র স্থান পাইতে পারে না। সুতরাং জগৎ সত্যাসত্য বলিয়। 
অনির্বচনীয়, এইরূপ ভাব একেবারে লোক-কল্পনার সীমা- 
বহিভূতি। ভাল, প্রকারান্তরে বলিলে জগতের অনির্বাচ্য হওয়ার 
ভাব লোকে গ্রহণ করিতে পারে কি না, তাহাও একবার বিবেচনা! 
করিয়। দেখা যাউক। যে পদার্থ কখনও প্রতীত হইতে পারে না, 
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তাহ অসৎ সৎ পদার্থ) যেমন শশশৃ্। যাহার ্রতীতি একবার 
জন্মিলে আর কথনও বাধ জন্মে না, তাহ! সৎপদার্থ; যেমন আত্ম। 1 
কিন্ত জগৎ শশশৃঙ্গের ন্যায় অসংও নহে এবং আত্মার ন্যায় সৎও 
নহে। কারণ জগতের এক সময়ে প্রতীতিও জন্মে এবং পরে 
জ্ঞানোদয় হইলে সেই প্রতীতির বাধও উপস্থিত হয়। সুতরাং 
এইরূপে জগৎ সদনদ্বিলক্ষণ বলিয়া অনির্বাচ্য। 

কিন্তু এই প্রকারেও জগৎকে অনির্বাচ্য বলিতে গেলে সঙ্গতি 
রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না; লোক-বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। 
শুক্তিতে রজতের এবং রজ্জুতে সর্পের ভান অন্নকালমাত্র সত্য প্রতীতি 
করাইয়া পরে বাধিত হয়, এ কগ! প্রকৃত হইলেও এঁ ভান অসৎ 
বলিয়। চির-প্রসিদ্ধ। শশশূঙ্গ যেরূপ অসৎ, ঠিক সেইরূপ অসৎ 
ভাবের প্রতীতি লোক-মনে জন্মাইবার জন্য শুক্তিরজত ও রজ্জু 
সর্পের দৃষ্টান্ত চিরকাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । শশশূঙ্গ বলিলে 
লৌক মনে তাহা যেব্ূপ অসৎ বলিয়া গ্রতীতি জন্মে, শুক্তি-রজত বা 
রজ্জু-সর্প বলিলেও, তাহা তন্রপ অসৎ বলিয়া প্রতীতি হয়। সুতরাং 
জগৎ প্রথমে অনৎ বলি প্রতীত হইবার পর জ্ঞানোদয়ে অসৎ 
বলিয়া গ্রতীত হয়, এ কথা বলিলে লোকাহুরোধে জগৎকে শশশৃঙ্গ, 
সুক্তিরজত কিম্বা রজ্জুপর্প, এই তিনটি সমান "অসপ্ভাবব্যঞ্জক 
বাক্যের মধ্যে যে কোন একটির ন্যায় অসৎ বলিতেই হইবে; 
'অনির্ধাচ্য বল! কিছুতেই চলিবে না। লোকান্থরোধ বর্জানপূর্ব্বক 
অন্ত কোনরূপে জগৎকে অনির্বাচ্য বল! চলিতে পারে কি না 
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তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা | যাউক | দধি” শবের লোক- 
প্রচলিত অর্থ “বাড়া” হইলেও বৈয়াকরণগণ পবুদ্ধি” শব্দকে 
আপনাদের সাক্কেতিক ( আ', এ, $,) অর্থে ব্যবহার করেন। 
এইরূুপে লোকান্গরোধের প্রতি দৃষ্টি না দিগ্া স্বতন্ত্রতাপূর্ববক 
জগতকে অনির্বাচ্য বলা চলে কি না, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়! 
যাউক। অবশ্ত এ কথা বিশ্বৃত হওয়া উচিত নহে যে, প্রথমে সত্য 
বলিয়া যে জগৎপ্রতীতি, সেই প্রতীতি পরে জ্ঞানোদয়ে বাদী- 
মহাশয়দিগের কথানুসারে বাধিত হওয়া সম্ভবপর হইলে জগৎকে 
অনিব্বাচা বল! চলিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমে সত্য বলিয়া যে 
জগত্প্রতীতি হয়, পরে কনম্মিন কালেও কে'নরূপ যুক্তিবলে সে' 
প্রতীতির বাধসজ্বটন প্রমাণিত হইতে পারে না। জীব যতক্ষণ 
সেন্দিয় দেহযুক্ত, তত ক্ষণ প্রত্যক্ষ দ্বার! জগং-গ্রহণ হইতে খাকায় 
তাহার জগতপ্রতীতির বাধ কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। এবং 
জীব যদি মুক্তাবস্থা লাভ করে, তাহা হইলে তখন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ও 
অন্তঃকরণ বিুক্ত হইয়া বায় বলিয়া জগতপ্রতীতির বাধসম্ব্ক 
জ্ঞান তৎকালেও তাহার লাত হইতে পারে না। বদি বলেন যে, 
জীবনুক্তদিগেরও জগত্প্রতীতির বাধ-জ্ঞান হইতে পারে, তাহ] 
হইলে এ বিষম উক্তি একেবারেই সঙ্গত হইবে না। কারণ নির- 
বচ্ছিনন ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জীবনুক্তের অন্ত কোন জ্ঞানই হয় না। 
অথবা তৎকালে সমগ্র ইন্দ্রিয় ব্রশ্ম-প্রবিষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া 
জীবনুক্তের জগত্গ্রতীতির অভাবজ্ঞান গ্রহণ হওয়ার উপাগ়্ 
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পথ্যন্ত থকে না | অতএব এ কথাও বলা চলিতে পারে না যে, 
জগত্প্রতীতির বাধক-জ্ঞানের অভাববশতঃ জগৎ অসত্য। এতম্বারা 
অসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জগৎপ্রতীতির বাধক-স্ঞান 
কম্মিন কালে উৎপন্ন হওয়ার কোন কারণ না থাকা সত্বেও কেবল 
অদ্ভুত-কল্পনাবলে তদ্রপ জ্ঞানোতপত্তির স্বপ্নদর্শন করিয়া এই বিচিত্র 
যুক্তির প্রচারকগণ জগৎকে রজ্জুপর্পবৎ অসত্য প্রমাণিত করিবার 
বৃথা প্রয়াস করেন। জগৎকে শুক্িরজতবৎ বা সর্পরজ্জুবৎ বলার 
কোন কারণ না থাকিলেও তনদ্রপ বলা এবং এ লোক প্রসিদ্ধ 
বাকোর লোক-বিরুদ্ধ অসঙ্গত অর্থ করিয়া জগংকে তদন্ুকুল 
“অনির্বচনীয়” অভিধান প্রদান করা যে হাস্তোদ্দীপক অভিনয়, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

এই নকল বাদিগ্রণের মধ্যে কেহ কেহ অন্ত একপ্রকার রপের 
অবতারণ। করিম়। বলেন যে, ভ।ল, ব্রহ্মকে জগতের কারণ না! হয়, 
নাই মান! হউক, কিন্তু জগতের সতাত্ব ত কিছুতেই প্রাণে সহ 
হয় না। ইতঃপর জগতের সত্যত্ব নিতান্ত অসহ্া হওয়ার কারণ- 
প্রদর্শনে প্রবুন্ত হইয়া! ইহারা বলেন যে, কারকের ব্যাপার সঙ্ঘটিত 
হওয়ার পূর্বে কারণে কাঁধ্য দৃষ্ট হয় না। কারক (কর্তা) 
কুম্তকার ঘতক্ষণ চত্রদগ্ডাদি দ্বারা ক্রিয়া না করে, ততক্ষণ মৃত্তিকায় 
কাধ্য -ঘটাদি দৃষ্ট হয় না। অতএব কার্ধ্য ঘটাদি অসং। তন্দ্রপ 
্ষ্টির পূর্বে জগতের বি্বামান থাকার কথ! শ্রুত হওয়া যায় না।' 
হুতরাং জগৎ অসত্য। ভাব-প্রবণ হৃদয়ের বশীভূত হইয়৷ যাহার! 


জগ কন | হও 
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ররর অগ্রসর, (বাহারের ধুকি সীচীন না ইরা সম্ভব । 
ভাল, এই সম্প্রদায়ের বাদী মহাশয়দিগের যুক্তিটিও আলোচনা 
করিয়া দেখা যাউক। যাহ! অসৎ পদার্থ, তাহা কন্মিন কালেও 
ক্রিয়াগোচর হইতে পারে না, অর্থাৎ অসৎ পদাথের জন্য কেহ 
কোনরূপ ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হয় না; আর ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেও অসৎ পদার্থের উৎপত্তি করিতে পারে না। আকাশকুসুম, 
শশশৃঙ্গ, কুম্মরোম, অশ্বডিম্ব প্রভৃতি অসৎ পদার্থের উৎপত্তি কেহ 
কখন দৃষ্টিগোচয় করিয়াছেন কি? সকল লোকই সত্য পদার্থের 
জন্য উদ্যোগ করে। ঘটপটাদির জন্যই উদ্যোগ হইয়া থাকে। 
তাহার নিগুঢ় কারণ এইযে, কারকের ব্যাপার হওয়ার পূর্ব 
হইতেই মুত্তিকাদিতে ঘটাদদি কাধ্য বিদ্যমান রহিয়াছে । যদি 
মৃত্তিকাদিতে ঘটাদি কাধ্য পূর্ব হইতে বিদ্যমান থাকার ধারণ! 
লোকমনে প্রবেশ না করিত, তাহা হইলে তছ্‌ৎপাদনে কেহ 
যত্রপর হইত না। এই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে মনে 
কাধ্যোৎপত্তি-সন্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হওয়ার আর কোন 
কারণই থাকে না। এই সিদ্ধান্তের বলে ম্পষ্টরূপে প্রতীয়মান 
হয় যে, জগতকাধ্য জগছুৎপত্তির পূর্বব হইতে বিদ্যমান ছিল। 
অসদুৎপত্তির অসম্ভবতা সাংখ্যস্থত্তে উত্তমরূপে পরিব্যক্ক । 
সাংখ্য প্রথম অধ্যায়ের ১১৪শ স্তরে বলিতেছেন,--“নাসদুৎংপাদে| 
বৃশ্গবৎ |” অর্থাৎ মনুষ্যের শৃঙ্গ উৎপাদন যেমন কিছুতেই 
হইতে পারে না, তদ্রপ যাহা অসৎ তাহার উৎপত্তি কিছুতেই হইতে 
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পারে না। যদি (3 তি উৎপত্তি স্বর হইত, তাহ | হইলে 
দুগ্ধ হইতে দধি, মৃত্তিকা হইতে ঘট, তন্ত হইতে পট ইত্যাদি 
বিশেষ বিশেষ বস্ত হইতে বিশেষ বিশেষ বস্তর উৎপত্তি না হইয়। 
যাহা-তাহা হইতে যাহা-তাহার উৎপত্তি হওয়া উচিত ছিল-- 
এমন কি, বায়ু হইতেও ঘট-পটাদির উৎপত্তি হইতে পারিত; সকল 
বস্ত হইতে সকল বস্তরই উৎপত্তি হইতে থাকিত। কারণ সমন্তই 
যখন অসৎ, তখন আর পার্থক্য কোথায় ?__-অনৎমীত্র হইতে অসং- 
মাত্রের উৎপত্তি অবশ্ই হইতে পারিত। এরূপ হয় না বলিয়াই 
বুঝা বার যে, অসৎ হইতে অসতের উৎপত্তি হইতেছে না। 

ঘট নির্মাণকারক মৃত্তিকার যাবতীয় ( ঘটাদি) কার্ধ্য প্রস্তত 
করিবার জঙ্ত মুত্তিকাই লইয়া থাকে; পট-নিন্মাণকারক তন্তর 
ষাবতীয় ( পটাদি ) কাধা প্রস্তুত করিবার জন্য তন্তই লইয়৷ থাকে; 
এবং দধির ইচ্ছা হইলে তাহা পাইবার জন্য দুগ্ধই লইতে হয়। 
এতদ্বারা স্পষ্টরূপে অবগত হওয়! যাইতেছে যে, ঘটপটাদি কারধ্যের 
উপযুক্ত নির্দিষ্ট কারণ সকলে তত্ব কাধ্য পুর্ব হইতেই বিদ্যমান 
আছে; তবে তিরোভূত হইয়া থাকে। কর্তার ব্যাপার হইয়া 
গেলে সেই সকল কার্য আবিভূতি হইয়া পষটরূপে পরিদৃশ্তমান 


শে শী? শাশিশিশ সাপ পাপী শেপ পা ৮ পপ 





(১) ষদসং তন ডিনার; শশবিষাণাদিবং। যদ্দি প্রাগ্তংপত্তেঃ কাঁ্যমসং 
স্তাং শশবিষাণবং স্তাং তদপি ন ক্রিয়াগোচরং শ্যাং, আস্ত তু তদ্দিপরীতমতঃ 
প্র/গ্ুৎপত্তেরপি সদেব কার্যাম। যদ প্রা্তৎংপত্তে; কাধামসং স্তাৎ দধ্যথিভিঃ 
ক্ষীরং, ঘটার্থিতিমু্, পটাধিভিশ্ত তন্তবৌ নোপীদীয়েরন্‌ অনত্থস্ত সর্বত্র 
তুল্াত্বাং।-_ভাষ্য প্রকাশে প্রীপুরুযোত্তসাচাধ্যাঃ | ২০১-১৮। . এ 
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হয়; অপূর্বোৎপত্তি কখনই সঙ্ঘটিত হয় না। যথা-তিলে তৈল, 
ধান্তে তুল, গাভীতে দুগ্ধ, ছুগ্ধে দধি পুর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ; পরস্ত 
তিরোভূত। কর্তার ব্যাপার হইয়া গেলে শী সকল বস্তু পরিদৃষট 
হইতে থাকে । এইরূপেই কারণরূপ ত্রদ্ষে কার্যরূপ জগৎ 
জগতৎপত্তির পূর্বে সর্বদা অব্যাকৃত অবস্থায় বিদ্ধমান থাকে; 
যখন ব্রহ্ধ স্বেচ্ছাপূর্বক অবিক্ৃত-পরিণাম প্রাপ্ত হন, তখন জগৎ 
স্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। 


এ স্থলে (১) হয়ত কেহ প্রশ্ন করিয়া! বসিবেন যে, দধি প্রভৃতি 
কার্য যদি কারণরূপ ছুগ্ধে পুর্ব হইতে বিদ্ভমান থাকে, তাহা হইলে 
কারণে কাধ্য কিরূপ ভাবে থাকে? কারণরূপ ছুগ্ধের অবয়ব 
যতটা, ততটার সহিত কাধারূপ দধি প্রভৃতি গিলিয়া মিশিরা থাকে 
অথবা অবয়ধের অঙ্গে অঙ্গে থাকে? এইরূপ ভাবে সন্দেহ 
উত্থাপিত করিয়া সন্দেহটি পরিস্ফুট করিয়া দিবার হস্ত প্রশ্নকর্ত। 
হয়ত আরও বলিবেন যে, যদি বল,_-কার্ধ্য কারণের সহিত 
মিলিরা মিশিয়া থাকে, তাহা হইলে কাধ্যকর্তৃক আচ্ছাদিত 
রহিয়াছে বলিয়া কারণের জ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ করা কাহারও পক্ষে 


রি পলা পাপ শিট শশী স্পিন -- শশী তি পি 
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(১) নন কারণেহবয়বিনি কিং ব্যাসজ্য কার্ধ্যং তিষ্তুত তদ বয়বেধু 
প্রত্যেকম্‌? আদেয কারণপ্রতীতিরেব ন স্তাৎ কারণ ব্যবহিততাৎ। উত্পত্ত্য- 
নন্তরং চ কারণং নশ্যেত দর ছুগ্ধবং। দ্বিতীয়ে তু দধ্যবস্থায়ামপি দুগ্ধং প্রতীয়েত 
তত্ব, ন প্রতীয়তে । অত উভ্য়থাপি বক্ত,মশক্যত্বীদসদেব কাঁধ্যং তত্রাহ। ইদং 
তদাশঙ্কেত যদি কারণাতিরিকতং ভক্ত স্বরূপ স্তাৎ কারণমেব তু কার্ধ্যাকারেণ 
পরিণমতাতঃ পূর্ববাবস্থায়'ং কাঁরণরূপমেব তদিতি জন্থিরম্‌।--ভাষ্যপ্রকাশে 
শ্রীপুরুযোগ্ুমাচা্যাঃ। 


২৬ আয়াত হন | 
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সম্ভবপর হইবে না। কেননা কোন (কিছু ধার আজ্ছাদিত বস্ত 
বৃষ্ট হইতে পারে না। এবং দধিত্ব প্রাপ্ত হইলে যেমন ছুপ্ধের নাশ 
সঙ্ঘটিত হয়, তদ্রপ কাধ্যোৎপত্তি হইলেই কারণের নাশ হওয়। 
আবগ্তকও হইবে। আর যদি বল,কারণের অবয়বের অঙ্গে 
অঙ্গে কাধ্য থাকে, তাহা হইলেও ছুদ্ধাবস্থায় দধি দৃষ্ট হওয়া আবশ্তক 
হইবে। এইরূপে সন্দেহ পরিস্ফুট করিয়া দিয়া প্রশ্নকর্তা হয়ত 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন বে, কারণে কার্ধ্য বিদ্যমান থাকার 
যুক্তি নিতান্ত সারত্ববিহীন। কারণ ছুগ্ধাবস্থায় দরধি ছুগ্ধে কুত্রাপি 
দৃষ্ট হয় না, কেবল ছুগ্ধমাত্রই দৃষট্টিগোর হয়। অতএব কারণা- 
বস্থায় কারণে কুত্রাপি কাধ্য পরিদৃষ্ট না হওয়ায় কারণই সত্য এবং 
কাধ্য অসতা। | 
প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে একপ প্রশ্নকারীর ভ্রম 
বিদুরিত হইবে। যে স্থলে কারণের সহিত কার্ধ্য পৃথকৃম্বরূপ হইয়া 
যায় না, সেই স্থলে এবূপ শঙ্কা উৎপন্ন হইতে পারে। ছুপ্ধদধির 
ৃ্টান্তে কাধ্য কারণের সহিত পৃথক্‌ হইয়া যায় না, তৎপরিবর্তে 
কারণই কাধ্যাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তবে ছুগ্ধের শ্বরূপ যে- 
প্রকার, তাহ! হইতে দধির ম্বরূপ বিভিন্ন হইয়া যায় বলিয়া প্রশ্র- 
কর্তার শঙ্কার ন্যায় সন্দেহ উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর । কিন্তু ঘট ও 
সুত্তিকার ব্যাপার লক্ষ্য করিলে এপ প্রশ্রের উদয় হইত না। 
কারণ, ঘটরূপে পরিণত হইলেও মৃত্তিকার স্বরূপের ব্যতায় হয় না। 
সৃত্তিকাই ঘটরূপ-কার্ধযাকারে পরিণাম (অবস্থাস্তর) প্রাণ্ধ হয়। 
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০ কে ০ 


এইহেতু ঘটাদি কার্য সেই অবস্থাতেও মৃদ্রপ বলিয়া সত্য। 
যুদবস্থাতেও ঘটাদি কার্ধ্য কারণাত্বক ভাবে থাকে । যেমন 
দধিতে ঘ্বৃত থাকে, কিন্তু দধিবূপে অর্থাৎ কারণরূপে থাকে। 
তদবস্থায় ঘ্বতৈর কেবল অভিব্যক্তি ( স্পষ্টরূপে বিকাশ ) মাত্র 
হওয়া অবশিষ্ট থাকে । এইরূপে মুত্তিকারূপ কারণে ঘটরূপ কার্ধা 
থাকে, তবে তখন কারণাবস্থায় থাকে বলিয়! ঘট দৃষ্ট হয় না, কারক- 
ব্যাপার হইয়! গেলেই স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। 

এই সরল সত্যটি হৃদয়ঙ্জম করিবার কোন বিদ্বই আর থাকিতে 
পারে না। তথাপি যদি ( *) কেহকেবল তরকচ্ছলে বলেন যে, 
মুদবস্থায় থাকিবার কালে ঘটাদি কার্য্য দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া 
মুত্তিকায় ঘটাদির বিগ্বমানত। মানিতে প্রস্তুত নহি, তাহা হইলে 
তাহাকে বলিতে হয় যে, বস্তর অদর্শনে উহ্হার অবিদ্বমানতা স্থির 
হয়না। কতকগুলি কারণ এমন আছে, যন্্ারা অসন্দিগ্ধরূপে 
বুঝিতে পারা যায় যে, বস্ত বিদ্যমান থাকা সত্বেও বস্তর দর্শন 
সম্ভরপর হয় না। অতিশয় দূরে বিদ্যমান থাকে বলিয়া আকাশে 
উড্ডীয়মান পারাবতাদি পক্ষী কিন্ব। লণ্ডনাদি নগর দৃষ্ট হয় না। 
অতিশয় সমীপত্ববশতঃ নয়নের কজ্জল দৃষ্টিগেচর হয় না। অতিশয় 
সুক্ষ বলিয়। পরমাণু, ব্যবহিত অন্তরালে স্থিত) বলিয়া রাজদ্বারা, এবং 
অতিভূত ( নুকধারিত) ) বলিয়া দিবসে নক্ষত্রাদি দর্শন করা সম্ভব হয় 


(১ অতিদূরাং সামীপা চে্রিয়ঘাতান্মনোহনব্থীনাং। সৌনষাাবধানাদভি- 
শবাৎ লমানাভিহারাচ্চ।-_সাঙগ্যতত্বকৌমুদী । 


শ্রী সি উঠা ছিপ সি তা রী ৯৪ % 
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পি পল লিপি সিসি পিসি পা? 
সপ জীপ এ: অব ১ লিল এল এ লি ০ পেডেল লী এল 


না। সমানে সমানে স সঙ্গম হয় বলিয়। জলে পতিত হইলে বর্ষবিস্দু 
আর দেখা যায় না, এবং অতিশগ অস্পষ্ট ভাবে থাকে বলিয়! দধিতে 
ঘ্বতের বিদ্যমানতা নয়নগোচর হয় না। কিন্ত দৃষ্ট না হইলেও এ 
মকল বস্তুর বিদ্যমানতা বিষয়ে কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ 
কম্মিন কালেও উদিত হয় না। বদি অদর্শনের ছল ধরিয়া কোন 
কিছুর অবিদ্যমানতা নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে অন্ধের সম্মুখে 
টাডাইয়! থাকিয়া এইরূপ ছলের উত্থাপনকারী অবিদ্যমান বলিয়! 
প্রমাণিত হইবেন। একটু মনোধোগপূর্বক ভাবিলেই নিশ্চিতরূপে 
হদয়ঙ্গম হইয়া যায় যে, মুত্তিকারূপ কারণে ঘটাদি কার্য বিদ্যমান 
থাকে বণিয়াই মৃত্তিকা হইতে উহাদের উৎপত্তি সম্ভব হয়। তৰে 
কারণাবস্থায় কার্য বিদ্যমান থাকার সময়ে দধিতে ঘ্বত থাকার 
্তায় অস্পষ্টতাবশতঃ কাধ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপে সৃষ্টির 
পূর্বে এই জগদ্রপ কাধ্য সর্ধকারণ ব্রন্গে বিদ্যমান থাকে । 
ইতঃপর ব্রহ্ম বখন কাধ্যাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হন, তখন জগত 
স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। “£ইহেতু কাধ্যোৎ্পত্তির পুর্বে এবং 
কার্ষ্যের কারণগত হইবার পরে কাধ্য দৃষ্টিগোচর হইতে পারে ন৷ 
বলিয়া, ধাহারা কার্যের অবিদ্যমানতা বা অসত্যতা প্রমাণিত 
করিতে চান, তাহাদের এরূপ উদ্যম পরিহাসযোগ্য । 

আবির্ভাব (*) ও তিরোভাব, এই দুইটি ভগবানের শক্তি । 
পষ্টরূপে দৃষ্ট হওয়ার নাম আবির্ভাব, এবং বিদামানতা স্বে দৃষ্ট না 


এ ০ এ পাশা পিপিপি 


(১) আবির্ভাবতিরোভাবৌ শ্তী বৈ মুরবৈরিণঃ ।-_্রীম্ব্নতাচাধাচরণা। 
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হওয়ার নাম তিরোভাব। এই উভয়শক্তি ভগবান স্ত এবং 
ভগবানের আয়ত্ত । যেমন প্রকাশ-শক্তি হৃর্য্েরে সহিত 
অভিন্ন ও সুষ্যের অধীন, তদ্রুপ আবির্ভাব ও তিরোভাব-নামক 
শক্তিদ্ধযম় ভগবানের সহিত অভিন্ন ও ভগবানের অধীন। 
ইচ্ছাময় ভগবান্‌ সময়ে সময়ে স্বেচ্ছাপুর্ববক এই স্বীর শক্তিদ্ধয়ের 
ব্যবহার করেন। ভগবান্‌ যখন আবির্ভাবশক্তির ব্যবহার করেন, 
তখন পদার্থ পরিদৃষ্ট হয়; এবং যখন তিরোভাবশক্তির ব্যবহার 
করেন, তখন আর পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি কখন্‌ কোথায় 
এই শক্তিদ্য়ের মধ্যে কোন্টির প্রয়োগ করিবেন, ইহা সেই সর্বতত্ত- 
স্বতন্ত্র পরমাত্মার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। . ছান্দোগ্যোপনিষদের (১) 
২৬শতম খণ্ডের ৭ম প্রপাঠকে আত্মা হইতেই এই আবির্ভাব- 
তিরোভাবশক্তিদ্বয়ের উদ্ভব হওয়ার কথা উক্ত হইয়াছে। 

শ্রতিস্থৃতির যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ কর! হইল, তাহাতে 
জগৎ যে সত্যন্বরূপ, তাহাতে কোন সন্দেহই আর মনে স্থান পাইতে 
পারে না। তথাপি পুরাণ অধ্যয়ন করিলে এই সত্য সম্বন্ধে একটি 
শঙ্কা মনে উখিত হইতে পারে। পুরাণের বহুস্থলে জগতকে অসত্য 
আখ্যা প্রদান কর! হইয়াছে। স্ৃতরাং পুরাণবচনের সহিত এই 
সত্য প্রমাণের সঙ্গতি স্থুরক্ষিত না হইলে মনে একটু “কিন্ত থাকিয়া 
যাইতে পারে। প্রণিধানপূর্বক বিচার করিলে মনের এই কিন্ত 
টুকুও নিশ্চিতই নিরাকৃত হইবে । 

(১) আত্মত আবির্ভীবতিরোভাবাবাত্মতো ইনসমিত্যাদি ।_ছান্দোধ্যক্রতি। 
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এই সত্যাত্মক জগতে মায়জন্ত একটি পৃথক্‌ স্যঙ্টি পরিদৃষ্ট 
হয়। মায়াও ভগবানেরই শক্তিবিশেষ। মায়ার ছুইটি ভেদ-- 
একটি ব্যামোহিকাশক্তিৰপে এবং অপরটি আচ্ছাদিকাশক্তিনূপে 
জগতে পরিব্যাপ্ত । ব্যামোহিক! মায়াশক্কি জীবকে মুক্ত করে 
এবং আচ্ছাদিক] মায়াশক্তি জগতের সত্যবস্তসদৃশ অসত্যবস্তর 
রচনা করিয়া তদ্বারা পুরোদৃশ্তমান জগতের সত্য পদার্থকে ঢাকিয়! 
লয়। তৎকালে সেই সত্য বস্তুর গ্রহণ করিতে গেলে সেই মায়া- 
জন্ত পদার্থের গ্রহণ হয়। . অতএব জীবের সত্যে অসত্যজ্ঞান, 
একের সহিত অন্তের পার্থক্যজ্ঞান ও ভাল মন্দের জ্ঞান হয় এবং 
তজ্জন্য জীবে রাগদেষের সঞ্চার হইয়৷ থাকে | জীবের এই মায়া- 
জন্য জ্ঞানই রজ্জুতে সর্পর্ানের যায় ভ্রমাত্বক। স্বপনস্থষ্টি, উন্দ্রজালিক 
স্থষ্টি এবং এই ভ্রমাত্বক স্থষ্টি-_এই তিনটি একই ভাবের মায়াজন্ত 
সৃষ্টি) কিন্তু জগদ্বত্তী সমগ্র পদার্থ ব্রহ্ষ-জন্য | এই সমুদয় মায়াঁজন্ 
পদার্থ ও তাহাদের অসত্যত্বের বর্ণন শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্বন্ধের 
নবম অধ্যায়ে ও অন্তান্ত পুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে । 

খতেহর্থ, যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্বনি। 

তদ্দিগ্ভাদাত্মনে! মায়াং যথাভাুযথ। তমঃ| 

ভাগবত ২। ৯। ৩৩ 

ইহার অর্থ ভাষ্যকার ভগবান্‌ বল্লভাচার্ধয স্বরচিত শ্রীস্ুবোধিনী- 

নারী ভাগবতটাকায় এইরূপ করিতেছেন-_প্রমাণশিরোভ্ৃত (১) বেদ 


৮ শত শা শশী সপ 


(১) যহ্বস্তস্বরূপে অগ্থ প্রতিভ।সতে তদাজ্সনে। জীবানাং লোহা রন মায় 
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সমগ্র জগংকে স্বরগ বলেন এবং ব্ষজানসম্পর ততৃজগণের 
প্রতীতিও তদ্রপ। জগৎ যে মিথ্যা নহে, তাহা শ্রতি-স্থৃতি 
পুরাণের যুক্তি-অবলম্বনে প্রমাণিত কর! হইয়াছে। কিন্তু জগদর্তী 
পদার্থ সকল সত্া হইলেও ভগবচ্ছক্তি মায় কর্তৃক মুগ্ধ হইয়৷ জীব 
পদার্থনিচয়কে অন্যথা দেখে । পবস্তূ জীব পদার্থকে অন্তথ| দর্শন 
করে বলিয়া পদার্থ অন্যথা! হইয়া যায় না। 

্রান্ত পুরুষের দৃষ্টির অথ-নিয়ামকতা৷ নাই অর্থাৎ উহা প্রামাণ্য 
নহে। বিষয় ভগবান্‌, ব্ষয়তা মায়াজন্ত পদার্থ । অবর্ববে্া 
অজ্ঞানী পুরুষ যখন বিষয় (ভগবংম্বরূপ জগদ্তাঁ সত্য পদার্থ ) 
দর্শন করে, তথন তাহার বিষয়তার জ্ঞান হয়। পদার্থ যাহা নহে, 
তাহাই মন্থৃষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়। সদ্বস্তর যেটি প্রর্কত স্বরূপ, সেটি 
দৃষ্ট না হইয়া অন্তথা দুষ্ট হয়। এইরূপ দর্শনই সত্যে মিথ্যা-দর্শন। 
এইরূপ দর্শনকে বিষয়তাদর্শন বলা হয়। এস্থলে বিষয় সত, 
বিষয়ত। মিথ্যা । মন্ষ্য ঘুরিতে থাকিলে দেখিতে পায় ষে, চতুদ্দিকের 
বৃক্ষাদি পদার্থ ঘুরিতেছে। প্রকৃত পক্ষে তৎকালে বৃক্ষ ঘোরে না, 
মন্ুধুই ঘোরে। এম্থলে বিষয় বৃক্ষ, বিষয়তা বৃক্ষের ঘোরা । 
বৃক্ষ সতা, বৃক্ষের ঘোঁঠীিমিথ্াা।  ঘোরারপ প্রকৃত বিষয়তা 
মন্গুষ্যের হইলেও সেই ঘোরারূপ বিষয়তাঁটি মনুষ্য বৃক্ষে দেখিতে 





এশা শপ প্রা আপনি আপদ পাপ 


পূর্ব নিরপিতা, তশ্তাঃ কাঁধ্যং সা হি জীবং ব্যামোহয়িত্বা তদন্ত: করণ- 
বুদ্ধি কমপি ব]মোহয়তি, তয়া ব্যামোহিত। বুদ্ধিঃ পদীর্থীনন্যথা। মন্তে, ন তু 
পদদার্থা অন্যথ! ভবস্তি ইতাদি।--আহববোধিনী--২1৯/৩৩। 7 
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পায়। এইরূপেই অন্তানী পুরুষের আত্মগত রাগদ্েষ, ভেদভাব, 
কুৎসিতত্বাদিরূপ বিষয়তাই পুরঃস্থিভ বিষয়ে (সঘস্্ভৃত পদার্থে) 
দৃষ্ট হয়। এইরূপ বিষয়তা-দর্শন মায়ার কাধ্য। জগতে যে 
জন্মমরণ, গুভাশুভ, একে একের ভেদ, অব্রন্ধত্বঅনত্যত্বের ভান, 
তৎসমুদয়ই এইরূপ বিষয়তাজন্ত। মায়া জীবের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করিয়৷ তাহাতে এই বিষয়তার উৎপত্তি করে। এই মায় 
ছুই প্রককতির__আচ্ছাদিকা ও অন্ঠথাপ্রতাতিহেতু । মায়ার 
আচ্ছাদিক! প্রক্কৃতি কর্তৃক সধ্বস্তর উপর আবরণ সঞ্চারিত হয়, এবং 
অন্তথাপ্রতীতিহেতু-প্রক্কতি কতক এক্ধপ মোহ সঞ্চারিত হয়, 
দ্বারা সধ্বস্তর প্ররুত স্বরূপের অন্তথা-প্রতীতি জন্মে। এই 
উভয়বিধ! মায়৷ জগদ্রূপা (জগৎসমানাকারা )-নাম্ী। এই মায়াজন্ত 
বিষয়তা হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা ভ্রমাত্মক ) এবং বিষয়জন্য 
যে জ্ঞান, তাহা যথার্থ অন্ৃভৃতি। এই উভয়প্রকার বিষয়তার 
বর্ণন বেদব্যাস পূর্বোক্ত “খতেহর্থং” ইত্যাদি শ্লোকে করিয়াছেন। 
এঁ শ্লোকের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ;- 

অর্থম খতে--অর্থং বিনা, ষৎ প্রতীয়েত তৎ--তামিতি যাবৎ, 
আত্মন:-_পরমাত্মনঃ মায়াম্‌--অন্তথাগ্রর্তীতিহেতুরূপাম্‌, বিগ্ভাৎ-_ 
জানীয়াৎ, যচ্চ আত্মনি--ভগবদ্রপে বিষয়ে, ন প্রতীয়েত, অর্থঃ_- 
তত্বার্থ ইতি শেষঃ, অর্থ ন ভাসতে ইত্যথঃ, তৎ আত্মনঃ__ 
পর্মাত্মনঃ যথা! আভাসঃ, যথা চ তম ইতি। 

অর্থাৎ বিষয়-বহিভূতি যাহা কিছু প্রতীত হয়, তাহা পরমাত্মার 


মধ রিট চি চো ছিলি, রাস িত 
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পস্ি পিসটিপরসসি সি সিল 


অন্তথাপ্রতীতিহেতুনান়ী মায়! বলিয়া জানিবে, এবং আত্মায় 
(ভগবন্রপ বিষয়ে) যে সদর্থ প্রতীত হয় না, তাহা! ভগবানের 
আক্ছাদিকা মায়! বলিয়া জানিবে (১ )। অন্তথাপ্রতীতিহেতু মায়ার 
ৃষ্টান্ত-_যেমন আভাস অর্থাৎ জলে চন্দ্রের প্রতিবিঘ। প্রতিবি্ব 
সদ্বস্তভৃত চন্দ্র না হইলেও যে, চন্দ্রের স্তায় দৃষ্ট হয়, তাহা মারিক, 
মিথ) | কিন্বা যেমন তমঃ--অন্ধকার। জগতে কোন নীল- 
পদার্থ-দর্শনের সংস্কারবশতঃ সৌরকরের অভাবকে যে, নীল রঙের 
অন্ধকার বলিয়া মনুষ্য ভাবিয়া বসে, সেই অজ্ঞানদৃষ্ট তমঃও মায়া- 
জন্য পদার্থ, মিথ্যা । 

এই দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে একটি প্রয়োজনীয় কথ! বিচারপূর্ববক হৃদয়ঙ্গম 
কর! আবশ্তক। মারা কোথাও বিষয়তারূপ ধর্মের উৎপত্তি 
করে এবং কোথাও বা বিষয্নতারূপ ধন্মীর উৎপত্তি করে। ঘুরিবার 
সময় ভ্রাম্যমাণনৃষ্টিযোগে বৃক্ষের ঘোরারূপ যে ভ্রমাত্বক দর্শন, তাহা 
বিষয়তারূপ ধর্মের নিদর্শন) এবং সৌরকরাভাবে পূর্বসংস্কার- 
বশে অন্ধকাররূপ মিথ্যা বস্ত্র যে দর্শন, তাহা বিষয়তারূপ ধন্মীর 
নিদর্শন। এই জগতে কখন বিষয়তারূপ-ধর্শরূপে এবং কখন 











(১) মায়া চ দ্বিধা ভ্রমং জনয়তি-_-বিদ্যমানং ন প্রকাশক্তি অবিদ্যমীনঞ্চ 
প্রকাশয়তি দেশকা লব্যত্যাসেন । প্রমাণতূতো। বেদঃ সর্ধবং থনিদং ত্রক্ষেবেত্যাহ। 
্রক্মবিদীং প্রতীতিরপি তথ ত্রান্তপ্রতীতেম্ত নার্থনিয়াম কত্বমন্যথা ত্রমদৃষ্টিগৃহীতং 
ত্রমঃ স্যাৎ। অতোহন্তাত্বৈব সিদ্ধ ভ্রমঃ মায়য়! পুরঃস্থিতে বিষয়ে সমানীয়তে। 
বিষয়ত। মায়াজন্কা, বিষয়ো। ভগবান; অতে। বিষয়তা জন্তং জ্ঞানং ভ্রান্তং বিষয়জনিতং 
প্রমেতি ইত্যাদি ।--্রীহ্নবোধিনী ভা। ২'৯-৩৩। 
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বিষয়তারূপ- পে মুগ্ধ করিয়া মায়া অহরহঃ অজ্ঞানী মূ মনুষ্যুকে 
বিষয়ব্যাপারের প্রকৃত অনুভূতি ও বিষয়ের প্রকৃত দর্শন হইতে 
বঞ্চিত করিতেছে। মায়ামুগ্ধ মনুষ্য পদার্থের প্রক্কৃতম্বরূপ কিছুতেই 
দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছে না । যাহা! কিছু ক্রুটা, তাহা মন্ুষ্যের 
অজ্ঞানাত্বক বিপরীত দর্শনের । পদার্থনিচয় চিরদিনই স্বীয় স্বীয় 
প্রক্কতম্বরূপে বিদ্মান। মন্ুযোর ভেদাত্মক জ্ঞানবশতঃ পদার্থ- 
স্বরূপ বিষয়ের কোন ব্যতিক্রমই যে সম্ভবপর নহে, সে বিষয়ে 
কোনরূপ সন্দেহ কাহারও মনে আর জন্মিতে পারে না। 

জ্ঞানের ত্রিবিধ অধিকারান্ুসারে উত্তম, মধ্যম 'ও অধম, এই 
তিন শ্রেণীর জ্ঞানাধিকারীর কথা শাস্ত্রে বিত। বাহার! উত্তম 
শ্রেণীর জ্ঞানাধিকারী, তাহারা জীবনুক্তসদৃশ ্রঙ্গজ্ঞানী পুরুষ; 
ইহ্থারা এই জগৎকে বিশুদ্ধ বরন্স্বরূপ দর্শন করেন। যাহারা মুধ্যম 
শ্রেণীর জ্ঞানাধিকারী, তাহার! মুমুক্ষু মুক্তি লাভের অভিলাষী 
হইর| মুক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন; ইহাদের জগত্জ্ঞান সতাত্বাদি 
্রঙ্গধন্ম ও মিথ্যাত্বাদি মায়াধধ্শ, এই ,উভয়বিধ বিবেকসম্পন্ন। 
জগৎকে ত্রহ্গশ্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারিলেও মায়াধন্ম্ের বিবেক 
এখনও উত্তমরূপে অন্তরিত না হওয়ায় জগতকে অহরহঃ বরন্ধস্বরূপ 
দর্শন করিবার অধিকার এখনও ইহারা লাভ করিতে পারেন নাই । 
এবং ধীহারা অধম শ্রেণীর জ্ঞানাধিকারী, তাহারা নিরবচ্ছিন্ন মায়া- 
ধর্মের বিবেক লইয়! জগৎকে অহরহঃ অব্রঙ্গস্বরূপ দর্শন করেন। 
যেমন লাল রডের চশমাধারী বালক যাবতীয় বস্তুকে লালাভ দর্শন 
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৮৮৯০৫৯০৪৯৮৫ ফা ৯৮ পিসির সির সিরা সিএ উরি রি সি সপ সি সি উতর সিল উরি ৬৩ শসার এপ পি শিপিস্পিপা পালি সি ভাসি তি তাস পা লাস লেস পাস পদ পাস পাখি তি লাস পসছি লাল পাস্িপ্াসি পাল উল সস পকান্জি 


করে, তন্ত্র মায়ামোহিত বিবেক অধম জ্ঞানাধিকারী ব্যক্তিগণ 
সদ্বস্তভৃত জগতের যাবতীয় পদার্থরে বিষক্তাজন্য-পদার্ঘস্বরূপ 
দর্শন করেন। সরল কথায় বলিতে গেলে, এই সকল মায়া: 
মোহিত-বিবেক ব্যক্তিগণ, মুক্ত নয়নযুগলে পদীর্থ সকল বেরপ দৃষ্ 
হয়, তন্রপই দর্শন করেন; তদ্ব্যতীত্ত কোন ৰিশেষত্বের অস্তিত্ব এই 
জগতে ইহারা উপলব্ধিই করিতে পারেন না, স্থৃতরাং দর্শন করিরেন 
কেমন করিয়া? অতএব বীহারা বেদশাস্ত্রেরে অন্ুদরণকারী, 
তাহাদের জগৎকে সত্য ভাবা সব্বতোভাবে কর্তব্য। কারণ জগৎ 
ব্রহ্মসমবারী (১) বলিয়া, ব্রন্মকাধ্য বপিয়া, ব্রহ্মাভিম্ন বলিয়া এবং 
আবিভাব-তিরোভাব-স্বভাব বলিয়া নিত্যসত্য । ইহাই বেদের 
এবং বেদান্থকুল সব্বশাস্ত্রের অসন্দিপ্ধ অভিমত । 

এই সকল কথার ফলিতার্থ এই দ্ীড়াইতেছে যে, যেমন জীর্ণ 
বস্ত্র পরিত্যাগপুর্বক মনুষ্য অন্য নূতন বন্ত্র ধারণ করে, তদ্রপ 
ভগবদিচ্ছাপরবশ জীব এক দেহ পরিত্যাগপুর্বক দেহান্তর গ্রহণ 
করিলে সেই পরিত্যক্ত দেহ অগ্রিতে দগ্ধ করা হয়। তখন মেই 
দগ্ধ শরীরের যেরূপ অবস্থাপ্রা্চি হয়, সেই অবস্থাটি দগ্ধ মোমবাতির 
অবস্থার সহিত তুলনীয় হইতে পারে । মোমবাতি যে নকল পরমাণু- 
সংযোগে গঠিত, সেই সকল পরম্নাগু, মোমবাতি দগ্ধ হইলে, পৃথক্‌ 
হইয়া যায়। তৎকালে 5 এই নাম এবং মোমবাতির 


সপ পাটি পিল পিপি শপলিল শি শশী শীলা পাপা 


(১) ভগ্বৎসমবায়িত্বাং তাদ্রপ।াং লত্য এব হি নিজ বেদান্ত- 
তষ্টাচারধযস্প শ্রীগোবদ্ধনশন্্র--ভারতমার্ততীঃ। 


৩৬ গুদ্কাদ্বৈত দর্পন । 


স্টার জকি রি 
সপ সপ উপ উপ সামি তি লাছি এ মিলিত টি তি সিট সিসি তি সত সিসির কা সিকাসিটি লী 2টি সিসির পাসসির্লা % ৮ ঠািতা এ ছি সির ঈ তির সিরা খত তর সা ভি 


আকার, মোমবাতির সেই পূর্ব স্বরূপের সহি পৃথক হইয়া! 
যায় । দেহ দগ্ধ হইলেও অগ্নিসংযোগবশতঃ দেহের পরমাণু সকল 
পৃথক্‌ হইয়! যাওয়ায় দেহের আকারও দেহের সহিত পৃথক হইয়! 
সুক্ষ পরমাণুনিচয়ে বিতক্ত হয়। আকারভূত তেজের অংশ 
তেজের সহিত, আকারভূত বায়ুর অংশ বায়ুর সহিত, আকারবদ্ 
কাশ আকাশের সহিত, মূল আকারভূত পৃথিবীর অংশ ভম্মরূপে 
পৃথিবীর সহিত, এবং আকারভূত জলের অংশ পৃথিবী বা অগ্নির 
সহিত মিলিত হয়। ন্ৃতরাং এ সমুদয় অংশ আকারের সহিত 
এইবূপে পৃথক্‌ হইয়া গেলেও বিদ্যমান থাকে । তবে উহাদের 
ংযোগবশতঃই যখন দেহ শব্দ বাচ্য হয়, তথন উহাদের বিয়োগ 
সাধিত হইলে আর সংঘুক্তাবস্থার সেই সংযোগ বাচ্য হইতে পারে 
না। কিন্তু বস্তরগত্যা সমুদয় বস্তই বিদ্যমান থাকে, কেবল 
সংযোগাভাবেই বিধুক্ত হইয়া থাকে । 

এই সংযোগ-বিয়োগের ব্যাপার মুক্তাহারের দৃষ্টান্তে আরও 
উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মুক্তাবলী, পদক এবং সুত্র-এই ত্রিবিধ 
বস্তর সংযোগবিশেষ মুক্তাহার নামে অভিহিত হয়। কিন্তু এই 
ংযোগের বিয়োগ হইলে সেই বিষুক্তাবস্থার আর হার নাম 
থাকে না। তবে হার-নিম্মাণকারী' মণিহারী ইচ্ছা করিলে পুনরায় 
সেই মুক্তাহার গাথিতে পারে। এই মুক্তাহারের শূত্র, পদক 
ও মুক্তাবলীর সংযোগ-বিয়োগের স্তায় জীবদেহ ও দেহবত্তী 
পরমাণু সকলের সংযোগবিয়োগ ভগবদিচ্ছায় সংসাধিত হয়। 
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পিপি সপন্পিাস্সিিগ শলীশিলি শর পর শার্ট শর শি লা পি সপ পাস সি শন শি সপ পট ৬ সি কপি লাস পসরা শম্পা শি আস ২০ আর সন 


জগদ্র্তী জীব ও পদার্থের এইরূপ রূপান্তরমাত্র হয়; কোন কিছুর 
অত্যন্তাভাৰ কখনই হয় না। তবে সংযোগবিয়োগ হওয়া ন৷ 
হওয়া সেই ক্রীড়ারসিক ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর| 
এই কথাই শ্রীমন্তাগবতের প্রথম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে-_ 


যথা ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ | 

ইচ্ছায়! ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তখৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্‌॥ 

অর্থাৎ যেমন বাজীকরের ইচ্ছান্ুসারে ভোজবাজীর জিনিষের 
সংযোগবিয়োগ হইতে থাকে, তদ্রূপ স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের ইচ্ছায় 
জীবের সংযোগবিয়োগ হয়। দেহাদির কারণ পঞ্চমহাভূত। 
যে সময় দেহাদি দশনাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সে সময় সেই 
দেহাদিভৃত ব্রহ্মস্বূপ পঞ্চমহাভূত স্বীয় কারণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
যখন দেহাদির আবির্ভাব হয়, তখন ব্রহ্গস্বরূপ পঞ্চমহাভূত ভগব- 
দিচ্ছায় কার্য্যাবস্থা পরিগ্রহণপূর্ববক তত্তৎ ব্যবহার সম্পাদন করে। 

মহাভারতের আশ্রমবাধিক পব্ষে উক্ত হইয়াছে বে, বেদব্যাস 
ভারতযুদ্ধে নিহত সমুদয় যোছ্ধবর্গকে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাওব- 
দিগের পার্থে আনাইয়। দিয়া বলিয়াছিলেন-__ 


অবিপ্রণাশঃ সব্বেষাং কন্মণামিতি নিশ্চয়? | 
কম্মজানি শরীরাণি তথৈবাকৃতয়ো নৃপ ॥ 


মহাভূতানি নিত্যানি ভূতাদিপতিসংশ্রয়াৎ। 
অর্থাৎ হে রাজন্‌, কখন সমগ্র কর্মের নাশ হয় না, ইহা নিশ্চিত / 





ঙ্চ শাতেও যি | 


৫ সির সত / উরসিটি তি ত পাস সিল তি সর্ট ৬ ৬৪ ২ অলি 


ৰং রমাুসারে প্রাপ্ত দেহ, আকৃতি ও হাতত, টা ৪ সম 
মিত্য। কারণ, এই সমুদয়ের কারণ (স্বয়ং) ভূতাধিপতি 
(পর়্মাত্বা)। 

অতএব ভগবজন্রপ, আঁবিভাব-তিরোভাব-ম্বভাব, ভগবংকার্ধা, 
পরিবর্তনশীল-মবস্থা-পরবশ এবং গঞ্চমহাডূতের সংযোগ-ধিয়োগ- 
ধর্মাবিশিষ্ট এই জগৎ সত্য ও নিত্য । 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জগতে যে উতৎপত্তিবিনাশ, জন্মমরণ, 
হথদুঃখ, শুভাশুভ, রাগদ্বেষ, পরস্পর ভেদভাব প্রভৃতি ধর্ম দৃষ্ট 
হয়, উহা ব্যামোহিক মায়ার কার্য । এই মায়ার কার্ধ্য অবিদ্যা 
কর্তৃক জীবে সংসার-_-অহংতামমতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই 
জীব স্থখছুঃখাদি ভোগ করে। এই অহংতামমতা শাস্ত্রে নিন্দিত। 

শ্রীমদ্রাগবতে উক্ত হইয়াছে-_ 

অহং ত্বমিত্যপার্থা ধীরজ্ঞানাৎ পুরুষস্য হি। 

্বাপ্রীবাভাত্যতদ্ধ্যানাদ্‌ যয় বন্ধবিপধ্যযৌ ॥ 

অথাৎ স্বপ্লাবেশে যেমন “আমি-তুমি” এইরূপ বুদ্ধির উদয় 
হয়, তদ্রুপ এই জগতে অক্ঞানী পুরুষের অজ্ঞানবশে --অবিদ্যাংশে 
(ব্যামোহিকা-মায়াবশে ) অহংতা-মমতা-বুদ্ধি সঞ্চারিত হয়, যদ্দারা 
উহার বন্ধদুঃখাঁদি উপস্থিত হয়। 

শানে জগতের ( প্রপঞ্জের ) মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক যে সমুদয় 
বচন দুষ্ট হয়, ভংসমুদয়ই এই মায়াজন্য পদার্থের উদ্দেশে উক্ত 
ইছয়াছে । যথা-_. 


8 | ৩৯ 


স্ট রাছি পাছি তা তি রীতি তা রসি লা ৪ 7৯ ৮ জিতে ঠছি পি তি ৬৮৯ ৪৮৪ এ পিসি 6৭৯৮৯ 4 ৮৯৯ ৮ ছি পাছি লি ০৯৩ 


 হদিদং মনসা বাগ চষু্যাং শ্রবপাদিভিঃ। 
নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্‌॥ 


অর্থাৎ এই যাহা কিছু মায়িক (স্বপ্রাদি ) দৃষ্ট হয় এবং যাহ! 
কিছু মন, বাক্য, চক্ষু, কর্ণাদি দ্বারা গ্রহণ করা যায়, তাহা নশ্বর, 
মায়াময় এবং মনোময় জানিবে | এ স্থলে “মায়াময়” এবং “মনোময়” 
শব্বদুয় প্রযুক্ত হওয়ায় স্পষ্টরূপে বল! হইতেছে যে, যাহা মায়াজন্ত 
এবং স্বাপ্রিক, সেই স্ৃষ্টিই মিথ্যা । 
অবশ্ত ভগবন্ম্তি প্রভৃতির কথা স্বতন্্। সেই মূর্তি গ্রভৃতিতে 
মন্ত্রাদি দ্বারা ভগবদ্গুণের আবির্ভাব হওয়ায় আচ্ছাদ্দিক মায়ার 
প্রক্ষেপে হইতে পারে না, তবে অন্যথাপ্রতীতিহেতু মায়া 
ভগবন্ু্তিদষ্টা তক্তিবিহীন পুরুষের বুদ্ধিতে বিষয়তা ( অন্যথা" 
প্রতীতি ) সঞ্চারিত করে, যদ্ঘারা সেই পুরুষ ভগবন্মর্ভিতেও 
অন্যথা-ভাব দর্শন করিতে থাকে। ভগবন্মর্তির ভগবত্ত্ব বস্তৃতঃই 
মায়াচ্ছাদিত নহে। শাস্ত্রে এরূপ অভক্তিভাবাবিষ্ট বুদ্ধির নিষেধ 
করা হইয়াছে । যথা -- 
শিলাবুদ্ধির্ন কার্ধ্যা হি তত্র নারদ কহিচিৎ। 
জ্ঞানানন্বাত্মকো বিফুনঘত্র তিষ্ঠত্যচি্ত্যকৃৎ। 
মল্লিঙ্গমন্তক্তজনদর্শনস্পর্শনাচ্চনম্‌। 
_ পৃজনং প্রতিমায়াং তু উত্তমং পরিকীর্তিতম্‌। 
অর্থাৎ ছে নারদ, যে মুর্তিতে সচ্গিদানন্দ ভগবান্‌ আবিভূতি 
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হন, তাহাতে শিলাবুদ্ধি কখনও করিতে নাই। আমার মূর্তি 
প্রবং আমার ভক্তজনের দর্শন, পাদম্পর্শ, পুজাদি করিলে কল্যাণ 
হয়। ভগবান্‌ সর্ধত্রব্যাপক হইলেও তদীয় প্রতিমার পূজন করা 
উত্তম. বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্বল্লভাচার্ধ্যচরণও নিবন্ধে আদেশ 
করিতেছেন যে, বস্তৃবিচার করিলে যদ্যপি সর্ধবস্তু ভগবদ্রপ 
বলিয়৷ প্রতিপন্ন হয়, তথাপি “এই ব্যক্তির উদ্ধার করি” এইরূপ 
অনুগ্রহপরবশ হইয়া ভগবান্‌ মৃদাদি রূপের মূর্তিতে আবিভূরত 
হন। অতএব মূষ্তি ও তীর্থাদিতে অপর-সাধারণ জগদপেক্ষা 
বৈশিষ্টা বিদ্যমান। আরও উক্ত হইয়াছে, 


তদভাবে স্বয়ং বাপি মূর্তিং কৃত্বা হরে? কৃচিৎ 
পরিচধ্যাং সদ! কুর্ধযাৎ তদ্দেপং তত্র চ স্থিতম্‌ 


অর্থাৎ বেদ-বেদাস্তাদি-ভগবচ্ছান্ত্রনিপুণ এবং ভগবত-সেবা- 
পরায়ণ গুরু না পাইলেও কোন পুণ্যস্থলে স্বয়ং ভগবনযু্তি গঠিত 
করিয়! সেই মূর্তির সর্বদা সেবা করিবে। অতএব গঙ্গাবমুনাদি- 
জলে, তুলদীপত্রে, গোপীচনদনাদি মৃত্ভিকায় এবং উত্তম ভগবস্তক্তে 
কিছু বৈলক্ষণ্য যে নিশ্চিত বিদ্যমান, তাহা মহাপুরুষদিগের বচনে 
জানা যায় এবং উহা মানা উচিত। পুরাণে বনুতর স্থলে নির্দেশ 
কর! হইয়াছে যে, গঙ্গাযমুনাদির জলে স্নান করিয়া এবং মূর্তিতে 
তগৎসেবা করিয়। অনেক ব্যক্তির উদ্ধারলাভ হইয়াছে। স্থৃতরাং 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এ দকল বস্তুতে অপর সাধারণ জগতের 
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তুলনায় বৈশিষ্ট্য বিগ্মান। ্পষ্টরপে বুঝা যাইতেছে যে, গনি 
এবং গঙ্গাযমুনাদি-নদীজলে ভগবদংশের সমধিক প্রাহুর্ভাব। 

যখন সমস্ত জগতকে ব্রহ্মকাধ্য বলিয়া ব্রহ্গস্বব্ূপ নির্ণীত কর! 
হইল, তখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, তবে কি দেহও ব্রহ্গ- 
স্বরূপ?--দেহকে আত্মা বলিলে, কি কোন দৌষ হইবে না? 
সমস্ত শাস্ত্রে দেহাত্ববাদীর নিন্দা একবাক্যে কর! হইয়াছে। 
স্থতরাং সমগ্র জগৎকে ত্রন্গস্বর্ূপ বলিয়া নির্ণয় করিতে গেলে, 
উহ্হার সহিত শান্কের এ দেহাত্মবাদীর নিন্দার সামগ্স্ত 'রক্ষিত 
হইতেছে না। 

অনুধাবনপুর্বক 'বিচার করিয়! দেখিলে ব্রহ্গকাধ্যরূপ জগতের 
র্গন্বরূপ হওয়ার যে সিন্ধান্ত নির্ণীত হয়, ততৎসহ শাস্ত্রের এ দেহাত্ম- 
বাদীর (১) নিন্দার সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হয়। বস্তৃবিচারে প্রবৃত্ত 
হইলে ব্রহ্ষকার্ধ্রূপ জগৎ যখন অসন্দিগ্চভাবে ব্রহ্ষস্বরূপ বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয়, তখন জগদ্বর্তী বলিয়! ব্রহ্গস্বরূপ দেহও যে আত্মা, 
তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্রের দেহাত্ম- 
বাদীর নিন্দা এই সত্য সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ নহে। এই সত্য সিদ্ধান্তে 
ঘিনি উপনীত হইয়াছেন এবং তদন্ুকুল সাধনার সিদ্ধ হইয়াছেন, 
সেই জ্ঞানী ব্যক্তি জগদ্রর্তী সমগ্র পদাথের ন্যায় দেহকেও ব্রহ্ষ- 
স্বরূপ ব্যতীত--দেহকেও আত্মা ব্যতীত অন কিছু উপলব্ধি 








(১) দেসা-ত্ববুদ্ধিন্ত সত্যাং বিকারবুদ্ধো দৌষঃ -অন্ুভাষো ্রীমন্ব্ভাচ 
চরণীঃ। 
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করিতে, অন্য ক্ছি দর্শন করিতে অক্ষম। শান্ত যে দেহাত্মবাদীর 
নিন্দা, তাহা এইনপ জ্ঞানীর নিন্দা নহে। সেইরূপ আত্মস্বপ্নপ 
সর্ধদ্রষ্টী--সেইরূপ আত্মস্বরূপদেহদ্রষ্টা জ্ঞানীর উদ্দেশে কোনরূপ 
মিন্দ। কোন শাস্ত্রে স্থান পাইতে পারে ন। শাস্ত্রের দেহাত্ববাদীর 
নিন্দ। অজ্ঞানীর জন্য ; যে অজ্ঞানী ব্যক্তি বিরুতবুদ্ধিবশে দেহকে 
আত্মা বলে, শাস্ত্রের নিন্ম সেই অজ্ঞানীর বুগ্িবিকার আরোগ্য 
করিবার ওঁধধন্বর্ূপ। নির্বিকারবৃদ্ধি আত্মগ্ঞানী, নির্দোষ-জ্ঞান- 
যোগে, যেমন সমস্ত জগত ব্রহ্ধস্বরূপ দর্শন করেন এবং সেই সমস্তের 
অন্তর্গত বলিয়া দেহকেও আত্মা ব্যতীত অন্ত কিছু দর্শন করিতে 
পারেন না, তজ্রপ নির্দোষ দৃষ্টি বিরুতবুদ্ধি সংসারীর নাই, অথচ 
সে বিকৃতবুব্ধিবশেই স্বীয় দেহকে আত্ম! বলিতে আরস্ত করিল। 
এইরূপ বিরৃতবুদ্ধি অজ্ঞানীই শাস্ত্রোক্ত দেহাত্মবাদী। অজ্ঞানীর 
এইরূপ অথশূন্ত দেহাত্ববাদ নিষেধ করিবার জন্য শাস্ত্রে ইহার 
নিন্দা কর! হইয়াছে। কোন জ্ঞান নাই, অথচ দেহকে আত্ম। 
বলিতেছে, এরূপ কুতর্ক কোন কোন অজ্ঞানী কতৃক হওয়া 
সম্ভবপর জানিয়'ই, শাস্ব এই অজ্ঞানপুর্ণ অজ্ঞানজনক উক্তির 
নিষেধ করিয়াছেন। জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত অবিদ্যা ( অজ্ঞান )- 
রাশি লইয়া অজ্ঞানী এ জগতের কুত্রাপি আত্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত 
কারতে সমর্থ নে, অথচ ম্বীর দেহটাকে সে মনে মনে আত্ম! 
ভাবিভেছে, এবং অন্ন বদনে বলিতেছে, “আমার এই দেহই 
আত্মা, এতদতিরিক্ত আর কোন আত্ম নাই”; ইহাই শাস্তরোক্ত 
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নহাত্ববাদ*_এইরীপ, দেহাত্মবাদই শা্তে ভূয়েতৃয়ঃ নিনিত। 
«আউবৈবেদং সর্ববং”, “পুরুষ এবেদং সর্বম্”, “মুত্তিকেত্যেব লত্যং” 
ইত্যাদি বেদবাকেয “আত্মাই এই পুরোদৃশ্মান জগৎ”, “পুরুষই 
দর্বড়ুতভব্য জগন্রপ হইয়াছেন)” “যেমন ঘটাদি কার্য মুজ্প 
বলিয়া সত্য, তন্রপ জগংব্রহ্গরূপ বলিয়! সত” এই সমুদয় এবং 
আরও বন্ুতর তথ্য অবগত করাইর! কাধ্যকারণাত্বক ঘলিয়া 
জাত হওয়ার আদেশ করা হহয়াছে_-বলা হইয়াছে যে, ফারণরূপ 
ব্রহ্ম হইতে কাধ্যরূপ দেহাদি উৎপন্ন হওয়ার ব্যাপারটি ব্রহ্মকে অব- 
লম্বন করিয়া! জানিতে হয়। এইহেতু আত্মাই দেহাদি সমগ্র জগত, 
এই তথ্যটি আত্মাকে অবলম্বনপূর্ববক জানিতে পারিলেই শুদ্ধ-ুদ্ধির 
পরিচয় দেওয়া হয় । কিন্তু হহার পরিবর্তে দেহকে অবলম্বন করিয়। 
দ্বেহকে আত্মা ভাবা ও তন্রপ বলা গুরুতর বিরত বুদ্ধির পরিচয় । 
দেহাভিমানী ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধির বশীভূত হইয়া কাধ্যরূপ দেহ 
হইতে কারণরূপ আত্মার যেপ্রকার জ্ঞান লাভ করে) তাহাই এ& 
শান্্ব-নির্দিষ্ট দোষ। এইরূপ দোষে অভিভূত হইয়। যাহারা বলে, 
“আমার এই দেেহই আত্মা” তাহারা জাজল্যমান অহমিকার 
পরিচয় প্রদান ফরে। 

সৎ ( অন্তি ), চিৎ (ভাতি ) ও আনন্দ (.প্রিয় ) এবং নাম ও 
কূপ এই পাঁচটি ব্রহ্ম, এবং এই ব্রহ্ষপঞ্চক কর্তৃক সমগ্র জগৎ 
পরিব্যাপ্ত। এই ব্রঙ্গপঞ্চকের মধ্যে নাম ও কূপ আগন্তক ও 
আরোপিত বলিক্। কার্ধা, এবং সৎ ( সত্তা সত্তা ), চিৎ ( ভাতি-- 
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লস পি পাটি ছি ৯ লাছি লাগি লি তি পাটি পরখ পাটি ৫৯ ঠাত ৩৯ ছি তাসিক সি পা পি পি পি 2 ৬ াস্টি লাস্টিলীস্ছি লী ছি ছি ঠা লাঈি রেসি ঠীছি পোস্ট 


্ান) « এবং ং আনন্দ অনাগন্ধক ও ॥ অনারোপিত, বলিয় রর): | ব্রহ্ম 
পঞ্চকের এই প্রথম তিনটিকে শাস্ত্রে “সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” 
বলা হয়। এবং কাধ্য, কারণের অবস্থ।বিশেষ বলিয়া “নাম ও ূপ 
ব্রহ্ম” এই “সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্গে”র অবস্থাবিশেষ | ঘট মুত্তিকার 
অবস্থাবিশেষ হইলেও, মৃত্তিকা! অনাগন্তক ও ঘট আগন্তুক বলিয়া 
মুত্তিকার এ অবস্থান্তরটী মৃত্তিকার পরিবর্তে ভিন্ন নামে অভিহিত 
হয়। তদ্রপ “নাম ও রূপ ব্রহ্ম” “সতাং জ্ঞানমানন্দং ব্হ্গে”র অবস্থা- 
বিশেষ হইলেও “সত্যং জ্ঞানমানন্দং” ব্রহ্ম অনাগন্তক ও অনারোপিত 
এবং “নাম ও রূপ বক্ষ” আগন্তক ও আরোপিত বলিয়! “সত্যং জ্ঞান- 


মানন্দং ব্রহ্ের এ অবস্থান্তরটি “সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ষে”্র পরিবর্তে 
ভিন্ন নামে অভিহিত। নাম ও রূপ ব্রহ্ম হইলেও আগন্তক ও 


আরোপিত বলিয়া জগতে পূর্ণ ব্যাপ্তি সমন্বয় )-বিশিষ্ট নহে; এই- 
হেতু “নাম ও রূপ ব্রহ্ম” কাধ্যব্্ষ নামে অভিহিত। কিন্তু “সতাং 
জ্ঞানমানন্দং ব্রদ্ধ” অনাগন্তক ও অনারোপিত বলিয়া জগতে পূর্ণ 
ব্যাণ্ডি-( সম্যক্‌ অন্থর )-বিশিষ্ট 7; এইহেতু “সত্যং জ্ঞানমানন্দং ত্রহ্ধ” 
অথব৷ “আস্তিভাতিপ্রিয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম” কারণ-্রহ্ম নামে অভিহিত 
হন। আগন্তক ঘটাদিতে অনাগন্তক মৃত্তিকা উত্তমরূপে পরিব্যাপ্ত 
বলিয়া যেমন এ মুভ্তিক' উহাদের কারণ, তদ্রুপ আগন্তক ও আরে- 
পিত নামরূপ কার্যে ( জগতে ) অনাগন্তক ও অনারোপিত “সচ্চিদা- 
নন্দ ব্রহ্গ" উত্তমরূপে পরিব্যাপ্ত বলিয়! সেই ব্রহ্ম স্বীয় অবস্থাস্তরব্ূপ 
এই জগতের কারণ। নামরূপ ও সচ্চিপানন্দে কিম্বা কারণব্রহ্গ ও 


জগতন্বরূপ। ৪৫ 


শি লালা পাচ লালা 4 ছিলি লাভা পালি তি লিলি লাস তি ০৯) পা ছির্তী উর ৬৫ তির সত ৪ ৬৫ তত ৯ পিল ছিল সিটি ছি শত উপ ৬৪৯৫ ই উদ ছাপ সিসি সত উর সিপাহি সি সিনা ই পে 


জগৎকার্য্যে পরম্পর যে সম্বন্ধ, তাহাকে তাদাত্ঝ্য সম্বন্ধ বলা হয়। 
ভেদসহনক্ষম অভেদত্ব তাদাত্ব্য-সম্বন্ধ নামে অভিহিত। প্রায় 
এই সন্বন্ধকেই এমবায়সন্বন্ধ বলা হয়। এই সম্বন্ধের কথা আরও 
বিশদভাবে বলা আবশ্তক বোধ হইতেছে । 

অনারোপিত অনাগন্তক রূপে যে ব্যাপ্তি, তাহাকে সমবায়-সন্বস্ধ 
বলা হয়। ঘটরূপ কাধ্যে মুত্তিকার অনারোপিত অনাগন্তক রূপের 
অন্বয় বিদ্যমান। এইহেতু (ব্যাপ্তি থাকাবশতঃ) মৃত্তিক! ঘটের 
সমবায়ি-কারণও বটে এবং মৃত্তিকা ও ঘট এই উভয়ের মধ্যে সমবাঁয়- 
সম্বন্ধ বিদ্যমানও বটে। সম্বন্ধ সর্বদা দ্বিনিষ্ঠ হয় অর্থাৎ উভয়ের ' 
সহিত উভয়ের সম্বন্ধ থাকা আবশ্ঠক | মৃত্তিকা অনাগন্তক ও অনা- 
রোপিত বলিয়া! ঘটের সহিত মুত্তিকার অভেদত্বও আছে এবং ঘট 
আগন্তক ও আরোপিত বলিয়া মুত্তিকার সহিত ঘটের ভেদও আছে 
অথবা এইরূপ বল! যাউক যে, ঘটের সহিত মৃত্তিকা কার্যারূপে 
ভিন্নও বটে এবং কারণরূপে অভিন্নও বটে । ইহাই তাদাত্মাসন্বন্ধ। 
আগন্তকরূপে ভেদ থাকিলেও অনাগন্তকরূপে অভেদ বলিয়া কাধ্য 
ও কারণের সম্বন্ধ তাদাত্মাসন্বন্ধ। এইবার এই মীমাংসার সহিত 
সামগ্জস্ত করিয়া দেহাত্মবুদ্ধির বিচার করা যাউক। দেহাদি বা 
নাঁমরূপ আরোপিত আগন্তক কাধ্য এবং আত্মা অনারোপিত 
অনাগন্তক কারণ। কাধ্য ও. কারণে--দেহ ও আত্মায় ভেদসহিষু 
অতেদত্ব বিদ্যমান । আত্ম কারণ বলিয়৷ অথবা অনাগস্তক বলিয়া 
সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু দেহ কাধ্য বলিয়া অথবা আগন্তক 





৪ শুদ্ধানৈদ্ব রন | 


৯ পপ পপ সপ পাস সর নি লি তে পিসিতে পতি লাস পি তি তো পপি বির 


বলি! উহার সমগ্র জগতে ব্যাণ্চি নাই। শাস্ত্রের আত্মার ্যা্তিই 
প্রসিধ। এইহেতু “আত্মাই সমগ্র জগং”_-এ কথ! অসঙ্কোচে 
বল! যায়; কিন্তু “দেহই সর্ধ্ব জগৎ”_-এ কথা কিছুডুতই বলা চলে 
না। ঘট মৃত্তিকার সহিত অভিন্ন হইলেও “ঘটাত্মা মৃত্তিকা” অর্থাৎ 
ঘটস্বরূপ মৃত্তিকা__-এ কথ! কিছুতেই বল! যাইতে পারে না; কিন্ত 
“মুত্তিকাত্মা ঘট” অর্থাৎ মৃত্তিকান্বব্ূপ ঘট--এ কথা বলা যাইতে 
পারে। কারণ ঘটরূপ কার্য্য আগন্তক এবং মুত্তিকারূপ কারণ 
অনাগন্তক। এবম্প্রকারে দেহ আত্মার সহিত অভিন্ন হইলেও 
“দেহাআক আত্মা” অর্থাৎ দেহস্বরূপ আত্মা, এ কথা কিছুতেই বলা 
চলিতে পারে না, কিন্তু আত্মস্বরূপ দেহ, এ কথা বলা যাইতে 
পারে; কেননা আত্মা অনাগন্তক এবং দেহ আগন্তক । আত্ম 
সচ্চিদানন্াম্বরূপ কারণ ব্রহ্ম, এবং দেহ নামরূপ কাধ্য। ব্রহ্গ 
অনাগন্তক বলিয়া সমগ্র নামরূপে (কাধ্যে- জগতে ) ব্যাপ্ত, 
কিন্তু নামরূপ (দেহাদি কার্য্য) আগন্তক বলিয়া সম্যক অন্বয়- 
( উত্তম ব্যাপ্তি )-বিশিষ্ট নহে। অতএব কারণরূপ আত্মা কর্তৃক 
জগৎ ব্যাপ্ত বলিয়া আত্মাবলম্বনে দেহাদির জ্ঞান লাভ হইতে 
পারে, কিন্তু দেহাদি অবলম্বনে আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না । 
বেদে এইরূপ কথাই উক্ত হইয়াছে। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট (১) ব্যক্তির 


পাশপাশি পদ পদ পপি 





(১) বন্তুবিচারেণ জগতে। ত্হ্মরূপত্েহপীদানীং বহুজ্মানত বি কারবুদ্ধে 
রনিবৃত্তত্বাৎ সতাং তশ্তাং য দেহ ্ববুদ্ধিঃ সা দেহাভিন্নগকেনাস্বীবগাহিনী, ন তু আত্মা- 
ভিন্নত্ন দেহাবগ্লাহিনী আল্মপ্বরূপন্ত অজ্ঞাতত্বাং। কিঞ্চ কারণাত্মবন! কাধ্্যজ্ঞান- 
মভিসংহিতং, ন তু কার্ধযায়না কারণজ্ঞানম্‌।--ভাষ্য প্রকাশে শ্রীগুরুযোততমাচাধ্যাঃ । 


রী | টিপ 


পাস পি পাশ্ছি শি পাস পাস্ছিলাসটি পতি পাদ পাশ পাসসিলাসি লা 


দেহাভিন্ন আত্মার বৃদ্ধি জন্মে বলিয়া শাস্ত্রে ই বুদ্ধির নিদা 
দেখ! যায়। আত্মাভিন্ন দেহাদির জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। এইরূপ 
জ্ঞান ধাহাদের হয়, তাহারা নির্বিকার। “আমার দেহাদিই 
আত্ম ”--এইরূপ বুদ্ধি বিকৃত বুদ্ধি। বিকৃতবুদ্ধি ব্যক্তির দেহাত্ম- 
ভাব দূধণীয়। আত্মাভিন্ন দেহ--এইরপ বুদ্ধি অচলা হইলে 
তাহাতে আর দোষম্পর্শ করিতে পারে না। 

“ইন্্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈরতে” এই শ্রুতিও ভেদরূপ জ্ঞানকে 
মায়িক বলেন; কিন্তু পদার্থ মকলকে যাঁয়িক বলেন না। কারণ 
এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই যে, পরমাত্মা ইন্দ্িয়বৃত্তি সকল 
অবলম্বনপুর্বক বহুরূপ দৃষ্ট হন। কোন কোন ব্যক্তি ইহার 
অন্তরূপ অর্থও করেন। তাহাদের অর্থ এইরূপ,_-অধিষ্টান-কারণ 
্রহ্মই অজ্ঞানবশতঃ বহুরূপ দৃষ্ট হন। কিন্তু এই অর্থ করিতে 
গেলে, “মায়াভিঃ” এই বহুবচন-ব্যবহার সার্থক হয় না। এইহেতু 
উপযুক্ত, অথই প্ররুত। কারণ বুদ্ধিবৃত্তি সকল মায়িক (ভান) 
_মিথ্]া। অতএব এ বুদ্ধিবৃত্তি কর্তৃক দৃষ্ট ভেদজ্ঞানও মিথ্য! ৷ 
তবে এ কথায় এবূপ তক উঠিতে পারে যে, ভেদজ্ঞান মায়াজন্ 
বলিয়া তাহার বিষয়ও মায়াজন্ত অর্থাৎ ভেদজ্ঞান যখন মিথ্যা, তখন: 
সেই ভেদজ্ঞানের বিষয় যে পদার্থ, তাহাও মিথ্যা। কিন্তু এই 
প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ তর্কটি মান্য করিবার উপবুক্ত নহে। কারণ কোন 
ব্যক্তি বখন চশ্মা দিয়া অক্ষরপঙ,ক্তি দর্শন করে, তখন অক্ষর- 
পউক্তিকে স্থূল দেখে বলিয়াই কি অক্ষর-পড্ক্তির সেই স্থূলতা! প্রক্কত? 


হিলি ভিসি পাত মিলা লা লো ৭৯ পো লিলি এসি ছি কা পির 


৪৮ শুদ্ধাছৈত দর্শন । 


রী এসপি 





সাপটি পাপা সপ উপাস্টিপিপাসিলা ২ তা পটল সি এ স্পা সি সপ পিশসিপীস্পিাপি পি তসিপস্ তি পাশা সিল সিপাসটিলা পিপিপি সিলসিলা পি পোলিশ 


অক্ষর-পড্ক্তি প্রকৃত যন্্রপ, সেই চশৃমাধারীর দর্শনসময়েও তন্রুপই 
'থাকে ; প্রকৃতরূপ হইতে ভিন্নরূপ হইয়া যায় না। যদি অক্ষর-পউ-ক্তি 
প্রত স্থল হইত, তাহ! হইলে অপর কোন ব্যক্তিও স্থুলই দেখিত। 
যখন সেই চশমাধারী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ অক্ষর পঙ্ক্তিকে 
সবল দেখে না, তখন মানিতে হইবে যে, চশ.মাধারীর দৃষ্টি ভ্রনসম্কুল 
_মায়িক। এ স্থলে অক্ষরের স্থলতাজ্ঞান মায়িক হইলেও অক্ষর- 
পডক্তি মায়িক নহে। বে জ্ঞান মায়িক, তাহার বিষয়ও ( পদার্থ ও ) 
মায়িক, এ কথ| বলপুর্বক বলিলে, এ অক্ষরপউ ক্তিকেও মিথ্যা 
বলিয়। মনে করিতে হয়। কিন্তু অক্ষরপড্‌ক্তি কখনই মিথ্যা 
নহে, মিথা। কেবল অক্ষরপঙ্ন্তির স্থুলতা। বিবর্তবাদেও যেখানে 
ব্ন্মের অথণগ্ডাকার বৃত্তি নির্দেশ করা হইয়াছে, সেখানে কেবল 
বৃত্তিমাত্রকেই মাসিক বলা হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্ম সত্য বলিয়া নির্দিষ 
হইয়াছেন। জ্ঞানটা মায়িক হইল বলিয়া তাহার বিষয়টাকেও 
মিধ্য। বলার নিষম বলপুর্ধক স্থাপিত করিতে গেলে, মায়িক 
অথগ্ডাকার বৃত্তির বিষন়্ যে ব্রহ্ম, তিনিও মায়িক হইয়৷ পড়িবেন। 
এইহেতু চশম! দিয়া পদার্থদর্শনকালে পদার্থের যে স্কৃলতা দৃষ্ট হয়, 
'সেই স্থুলতাই মায়িক ; কিন্তু সেই পদার্থ মায়িক নহে। এব্প্রকারে 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভেদ-গ্রতীতিই মিথ্য/; কিন্তু ভেদ-জ্ঞানের 
বিষয়-_বরঙ্গ-স্বর্ূপ কার্য্য মিথ্যা নহে। অতএব বিবর্তবাদিগণের নিকট 
“ইদং রজতং৮--গুক্তিদর্শনে “এইটি রজত” বলিয়া যে জ্ঞান হয়, 
তাহাতে রজত মিথ্যা! হইলেও “ইদং৮-_“এইটি” যেমন সত, তদ্রপ 


জগতশ্বরূপ। ৪৯ 


শিপ সস রা সিসি ও 





স্পেস সিল প৮ সর্ট পটিশাসিপিস্িশরিস্পাস্িপাস্পসির সপিসিশিস্সপ আসি তি সরি সি পাটি পি পাস পিসি পপর শি শী পস্টি পিসি 


“ইন্দ্রো(১) মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” ইত্যাদি বাক্যে ইহাই বুঝা যায় 
যে, ভগব্দাত্মক একরসম্বরূপ পদার্থ নকলে যে নানা ভেদভাব, 
তাহা মিথ্যা হইলেও তগবদ্ধপ পদার্থ মিথ্যা নহে । 

বুদ্ধির বৃত্তি বহুতর। যেমন যেমন বৃত্তির পরিবর্তন হয়, 
অমনি অমনি ভানেরও পরিবর্তন হয়। কিন্তু ভানের পরিবর্তনে 
পদার্থের অন্যথা কখনই হয় না। শ্রীমপ্তাগবতে বৃত্তি-নিকপণ- 
কল্পে উক্ত হইয়াছে, 


সংশয়োহথ বিপধাসো(২) নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ। 
স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধেলক্ষিণং বুত্তিতঃ পৃথক্‌ || 
অর্থাৎ সন্দেহ, বাস্তবের বিপরীত পদার্থ-দর্শন, নিশ্চয়, স্বৃতি 
এবং নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি, বৃত্তির হেতু বলিয়া বুদ্ধির লক্ষণ । 


পাশা টা িিশী টাটা শিপ 


(১) ইন্দ্রো মায়াতিঃ পুকরূপ ঈয়তে ইতি মন্ত্রে মায়াজ্ঞানং প্রতিকরণং ন তু 
ব্রহ্মণো বহুরূপবন্তে অত দ্বৈতপ্রতীতিরেব মায়াজন্যা ন তু কাধামিতি মন্ত্রীশয়ঃ। 
নাপি মায়িকবিজ্ঞান বিষয়স্য মাঁয়িকত্বমেবেতি নিয়ম শক্যবচনঃ | উপনেত্রািন। 
স্থলোয়ং কক।র ইতি প্রত্যয়স্য স্তৌল্যাংশে ভ্রমতয়৷ মায়িকত্বেপি তদ্বিষয়ে বর্ণে 
মায়িত্বীভাবাৎ্। প্রসহ্য তথা নিয়মস্যাঙ্গীকারে মুলোক্তরীত্যা ব্রন্ষণ্যপি 
মায়িকতাপাতাচ্চ। তস্মাদ্‌ যথা পূর্ব্বোস্ত স্থলে স্বৌলাপ্রতীতিরেব মিথ্যা ন তু 
বর্দট। তথ! ভেদপ্রতীতিরেব মায়িকী ন তু কাঁষ্যম্‌। 

মাকতশক্কৌ-_বেদাস্ত ভট্টাচার্য্যাঃ। 

(২) বিপর্যাসো ভিন্নার্থপ্রতিগাদকঃ | তথা চ বিষয়েক্দ্রিয় সংপ্রয়োগেণ 

প্রথমং সামান্যজ্ঞানে জাতে দা! বুদ্ধিঃ সত্বাবিষ্টা তদা নিশ্চয়ঃ। সন্বাৎ সংজায়তে 

[জ্ঞানং। রজসাবিষ্টয়াতু সংশয়ঃ--অধথাবতপ্রতিজা নাতি বুদ্ধিঃ সাঁ পার্থ রাজসী- 

তুুক্তেঃ। যদতু তমোগুণাবিষ্টা তগ৷ মায়ানুগ্রহাৎসংস্কার গ্রাবল্যাচ্চ তদনুগুণং 
৪ 


৫০ শুদ্ধাত্বৈত দর্শন। 


পিটার 





বৃত্তি সকল সহস্র সহত্র প্রকারের । উহারা সত্ব, রজ এবং 
তম__এই তিনটি প্রাক্কৃতিক গুণের হেতুবশতঃ পলে পলে পরিবর্তিত 
হইতেছে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্িয়ের সংস্পর্শ হওয়া মাত্র প্রথমতঃ 
বিষয়ের সামান্ জ্ঞান লাভ হয়। যদি তৎকালে বুদ্ধিতে সত্তগুণের 
আবেশ বিদ্যমান থাকে, তাহ! হইলে সেই সাত্বিক বৃত্তির সাহায্যে 
নিশ্চযাত্মক জ্ঞান জন্মে। তৎকালে বুদ্ধিতে রজোগুণের আবেশ 
বিদ্যমান থাকিলে সেই মুগ্ধবৃত্তির সাহাধ্যে সংশয়াত্মক জ্ঞান জন্মে। 
এবং তৎকালে তমোগুণের আবেশ বিদ্যমান থাকিলে সেই 
বিপরীত বুদ্ধি ব্যামোহিকা মারার প্রাবল্যবশতঃ পুর্বসঞ্জাত 
স্কারান্ুকৃল অন্ঠতর পদার্থ মধ্যে উপনীত করিয়া তন্মধ্য দিয়া 
বিষয় গ্রহণ করায়। অর্থাৎ বিপরীত বৃত্তিযোগে এ জ্ঞানের 
বিপর্যান হয় ( সতা ব্যতীত অন্যরূপ দর্শন হয় )। 
শ্রীমদ্ভাগবদগীতায়ও উক্ত হইয়াছে,__ 
সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং*-****** 
অযথাবগুপ্রজানাতি বুদ্ধিঃ স! পার্থ রাজসী। 


সরববর্ান্বিপরীতাং শবুদিঃ স। 1 পার্থ তামসী। 


শশী দশ শা সপেশাটি স্পা শি + পা্শিল পি 





নার্স অন্তরোৎপাদ্য বিষরীকরোতি। প্রমাদমোহো তমসো ভবতোই- 
জ্ঞানমেবচ - সর্ধার্থাদ্বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি; সা পার্থ তামসীতিচোক্তেঃ। এতদেব 
চাভিপ্রেত্য অনুমিত মন্তরাত্বয়ি বিভাঁতি মুষৈকরূস ইত্যত্র সুবোধিন্যাং প্রত্যক্ষং 
তু রজতং ন দৃষ্ততে। ইন্দরিয়ার্থ সন্িকধস্য শুক্তিবিষয়ত্বাৎ। নহি রজতেন 
সহ মন্গিকবৌন্তি। সতোরেব সংযোগাৎ্। রজতং তু তদনস্তরং বুদ্ধ্যা জন্যতে। 

মারুতশক্তৌ-__বেদাত্ত ভট্টাচাধ্যাঃ। 
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অর্থাৎ সত্বের র আবেশে নিশচয়াত্মক জান জন্মে। যে বদধিবশে 
অযথার্থবৎ ( সনেহাত্মক ) জ্ঞান জন্মে, হে পার্থ, তাহা রাজসী 
নামে অভিহিত | এবং যদ্বার! সর্ধ পদার্থের বিপরীত জ্ঞান জন্মে 
হে অর্জুন, সেই বুদ্ধি তামসী বলিয়া জানিবে। 


শ্রীমভ্ভাগবতের শ্রুতিস্তরতিতেও এই কথাই উক্ত হইয়াছে ;__ 


অনুমিত মন্তরাত্বয়ি বিভাতি মুষৈকরসে | 


অর্থাৎ যে স্থলে শুক্তি ও নয়নের সংযোগ হয়, তথায় এই 
ংযোগের বিষয় রজত বলিয়া ভান হইলেও প্ররুতপক্ষে তাহা শুক্তি 
ব্যতীত রজত হইতে পারে না) কারণ ছুইটি সত্য বস্তরই সংযোগ 
সম্ভবপর | কিন্তু নয়ন ও শুক্তির মধ্যস্থলে যে রজত-দর্শন হয়, উহা 
বুদ্ধির বিপর্যাসমাত্র অর্থাৎ বুদ্ধিই পূর্বসংস্কার বশতঃ সমানতার ভ্রমে 
পতিত হইয়া শুক্তিতে রজত দর্শন করাইয়া দেয়। এইরূপে 
নচ্চিদানন্দৈকরস ভগবানে যে ভেদদর্শন, উহাও বুদ্ধিরই কল্পনা । 
ভাগবতের এ শ্রুতিস্তরতিতে এই কথাই উক্ত হইয়াছে । বালতে- 
ছেন, (“হে পুরুষোত্তম ) আপনি সত্যৈকরস হইলেও জীব বুদ্ধিবশে 
আাপনাতে যে ভেদভাবের অন্গমান করিয়া বসে, উহা মুষা (মিথ্যা) । 
অতএব “পুরুরূপ ঈয়তে” ইত্যাদি শ্রুতি ভগবৎম্বরূপকে মায়িক 
বলিতেছেন না, মায়িক বলিতেছেন, ভেদতাবকে - ভগবংস্বরূপ 
জগৎ ভগবানের সহিত পৃথক্‌ এইরূপ ভাবাকে। এইবার উপলব্ধি 
হইতে পারিবে, পুরাণে কোন কোন স্থলে জগৎকে বে মিথ্যা বল। 


৫২ | গুদ্ধাদ্বৈত দর্শন। 





পপ শি সপ পিপলস ৯ সি ৯ সিসি পাস ৯ সিসি সি তাস সি শালি পিপাসা সিন পি শি সি ০ পাস পাস 


হইয়াছে, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। ক্ষণকাঁলমাত্র স্থায়ী গৃহ- 
পুতরাদিতে জীবের আসক্তি অপরিমিত। এই আসক্তির বশীভূত ভূ 
হইয়! জীব ইঞ্টলাভে বিরত থাকে । কোনরূপে কিঞ্চিৎ বৈরাগ্যের 
উদয় না হইলে ইষ্টানুসন্ধানের প্রবৃত্তি পর্ান্ত সঞ্চারিত হয় না। 
জীবের কল্যাণকল্পে এই আসক্তির বৈরাগ্য সম্পাদনই পুরাঁণের 
আভগ্রেত। এতদছুদ্দেশ্যে কোথাও জগতের তিরোভাবকে উদ্দেশ 
করিয়া, কোথাও অহংতা৷ মমতা ত্বক সংসাঁরকে উদ্দেশ করিয়া এবং 
কোথাও বা মায়িক বিষয়তার উদ্দেশ করিয়া পুরাণ-সকল জগৎকে 
মিথ্যা আখ্যা প্রদ্দীন করিয়াছেন। এই সকল পুরাণ-বচনের প্ররুত 
তাৎপর্য্য জীবের বিষয়াশক্তির বিরতি-সম্পাদন ;) জগতের মিথ্যাত্ব- 
প্রমাণ পুরাণের অভিপ্রেত নহে । এইরূপ ভাবে উদ্দেশ্য-সাধন 
করাও এক প্রকারের উপদেশ-কৌশল। 

উপদেশ ত্রিবিধ--প্রভূসন্মিত, মিত্রসম্মিত এবং কাস্তাসম্মিত ॥ 
যেরূপ উপদেশের অন্ুকূলাচরণে অভ্যু্রর হয় এবং যাহার প্রতিকূল 
আচরণে অপরাধ হয় অর্থাৎ যে উপদেশ অবশ্যমান্ত, তাহা প্রভু- 
সম্মিত উপদেশ | যথ! রাজোপদেশ, গুরূপদেশ এবং পিক্রপদেশ। 
বেদবাক্য প্রভূসম্মিত উপদেশ। ইতিহাস, যুক্তি ও প্রমাণাবলম্বনে 
মিষ্ট কথায় কার্্যাকারধ্যের যে শিক্ষাপ্রদদান করা হর, ভাহ! মিত্র- 
সম্মিত উপদেশ । পুরাণ ও স্থৃতি এইরূপ মিত্রসম্মিত উপদেশ। 
যেমন মিত্র উচ্চত্বনীচত্ব, ক্ষতিলাভ ও ভালমন্দের কথা বুঝাইয়া 
কোথাও ৰা অত্যুক্তিপ্রয়োগ করিয়া উৎপথগমনোন্দুখ মিত্রকে 
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সিসি সিসি পিপিপি শশী পিসি টি লী পপ পিঠা সি শত লা পে িউিলউ তা পাপী পিসি শাপলা পাস 


সংপথে আনয়ন করে, তন্দ্রপ পুরাণও ইতিহাস শুনাইয়া হানি- 
1ভাদির কথা বুঝাইয়৷ আলঙ্কারিক ভাষায় কোথাও বা ক্ষণকাল- 
স্থায়ী স্ত্রী-পুত্রগৃহাদিকে অসত্য আখ্যা প্রদান করিয়া জীবের 
কল্যাণ-সাধনের যত্তুচেষ্টা করেন। এতদ্বারা! পুরাণ কর্তৃক জগতের 
অসত্যত্ব-প্রমাণ সম্পাদিত হয় না। তৎপরিবর্তে ইহাই প্রতিপন্ন 
হয় যে, পুরাণ ক্ষণস্থায়ী বস্তুর প্রতি জীবের বৈরাগ্যোত্পাদনের 
প্রয়াস করিতেছেন। যদি কোন বাক্তিকে অনুপযুক্ত স্থলে আহার 
করিতে দেখিয়া তাহার বন্ধু বলে, “বন্ধো, এখানে আহার করা 
অপেক্ষা বিষ খাওয়াও ভাল”, তাহা হইলে তাহার বন্ধুকে বিষ 
থাওয়াইবার উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন ভয় নাঁ। অন্ধুপযুক্ত স্থলে আহারের 
রুচি-পরিহারই এস্থলে বন্ধুর অভিপ্রেত বলিয়া নির্ণীত হয়। 
এইরূপ ভাবেই মিত্রসম্মিতউপদেষ্টা পুরাণাদদি ভাবেন (১) যে, 
ভগবন্মারায় চারি হি জীব যদি অহংতাম্পদ দেহ এবং 


০০ »৮ শা শিপ এ সপ শশী শ শাশীটিশিশ পাশ 





(১) দুঢাহস্ত।পদং দেহং গেহাদি মমতাম্পদম্‌ 
যদ সতাং বিজানীয়ান্ন বিরজ্যেত কশ্চন। 
বৈরাগ্যার্থমসত্যত্বং পুরাণেষু চিৎ কচিৎ 
অভিপ্রেত্য তিরোভাবং কুত্রচিৎ সংস্থতিং তথা । 
ক্রীড়াময়ে প্রভো বন্মিন্‌ সংযোগবিগমাম্পদে 
তিরোভাবিনি নে রাগ? কর্তব্যঃ ক্ষণিকে বৃথা । 


পুরাণং হি মিত্রসম্মিতং | যথ। হি মিত্রং কথখমপি বোধযিত্বাহহিত বস্তম্ত- 
কুচিমুৎ্পাদ্য ততে!। নিবর্তয়তি তথা তদপি। যথা চ মিত্রং কদাচিদন্হস্থলে 
তুগ্তানং প্রতি বিষং ভুংক্ষ মাংস্য গৃহে ভূংক্থাহতি ক্রুতেতন্নাইস্য বিষভোজনে 
তাৎপধ্যং কিন্তু তত্র ভৌজনপরিত্া।গ এব । মারুতশক্তৌ-বেদীস্ত ভট্টাচাধ্যাঃ। 


৫৪ দ্ধাদ্ৈত দর্শন । 
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মমতাম্পদ স্ত্রীপুত্রগৃহাদি সত্য ভাবিয়া তাহাতে চিরকাল অন্ধুরক্ত 
ও লিপ্ত থাকে, তাহ! হইলে বৈরাগ্য হওয়া দূরে থাকুক, আসক্তি 
আরও প্রগাঢ় হইবে । 

এইহেতু পুরাণাদি জীবে টানি সম্পাদন করিবার উদ্দেস্তে 
জগতের তিরোভাবকে উদ্ধেশ করিয়া কোন কোন স্থানে জগতের 
অসত্যত্ব বর্ন করিয়াছেন। গৃহপুত্রাদি জগছর্তী পদার্থ সতা 
হইলেও (১) উহাদের আবির্ভাবের ন্যায় তিরোভাব অবশ্যন্তাবী; 
জীবের উহাতে লিপ্ত থাকার ইচ্ছা বিশেষ বেগবতী হইলেও যখন 
ভগবদিচ্ছায় উহাদের তিরোভাব অনিবার্য, তখন সেই বৃথা আস- 
ক্তির অপনোদন জীবের কল্যাণার্থ আবশ্যক ভাবিয়৷ পুরাণাদি 
কোন কোন স্থলে জগৎকে অসৎ আখা প্রদান করতঃ সেই তিরো- 
ভাব-তত্বটিই হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছেন। জীবের এই বিষয়া- 
সক্তি এবং তৎসন্বন্ধে পুরাণের এই মিত্রসম্মিত উপদেশের সহিত 


টি শি শি তি শি শা শশী ৮০ _-াশী লী শী 7৯2 শী হব লি১4% ২ নি 


(১) তথাচ মায়িকত্বং কচিদ্বৈরাগ্যার্থং কচিত্তিরোভাবমভিপ্রেতা কুত্রচিত্তনিষ্ঠ- 
সংহতিমভিপ্রেত্য উক্তমূ। কিঞ্চ সত্যস্যাপি প্রপঞ্চস্য পরাভিধ্যানাৎ আবিভাঁব 
তিরোভাবো তু ভবত এব। তথাচ সত্যত্যন্তাতীষ্টমপিদারাদিকং প্রাপ্তে তিরো- 
ভাবকালে ক্ষণমপি নৈবাহবতিষ্ঠতেইতস্তিরোভাবমভিপ্রেত্যাপি তথ। বচনম্‌। যথা 
রাজ্ঞা স্বেচ্ছয়াহধিকারবিশেষস্াপিতং মমৈবাঁয়ং গ্রামাদিরিত্যভিমত্যা প্রমাদান্তং 
প্রতি তন্মিত্রাণাং অয়ং তব পুববং নাঁসীন্নীপি পরত; স্যাৎ মধ্যেপি স্বপ্রশ্চৈবায়ং 
বিভব ইতি বচনং। তথেদমপি তিরোভা বাদিত্যল্নকালিকানুভববিষয়ত্বাদিং 
মাঁয়কমুচ্যতে। 

 মারুতশক্ৌ-__ বেদীস্তভট্টচাধ্যাঃ | 
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পিতা পীপরসসি 


নিয়োক্ত গল্পের বেশ সামঞ্জস্য হয়। কোন রাজা এক ব্যক্তিকে 
কিছুদিনের জন্য রাজ্যের একটি প্রদেশের তহসীলদার নিযুক্ত করি- 
লেন। কিছুদিন কার্ধ্য করার পর সে বাক্তি ভুলিয়া গেল যে, সে 
অস্থায়ী কর্মচারী মাত্র। সে প্রমাদবশে অধীনস্থ রাঁজবৈভব 
সমুদয়ে স্বকীয় চিরম্বত্ব ভাবিয়া উহাদের অপব্যয় আরস্ত করিল। 

বাদ পাইয়া তাহার সুহ্াগণ আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, “ওহে, 
তোমার এ যে বিষম প্রমাদ দেখিতেছি, তুমি কাহার ধনসম্পত্ভির 
অপব্যয় করিতে বসিয়াছ? ইহার এক কপর্দীকও যে তোমার 
নহে। ইহা পূর্বেও তোমার ছিল না, আর পরেও তোমার থাকিবে 
না, কেবল মাঝে দিন কতকের জন্য তোমার হাতে পড়িয়াছে 
বলিয়া তুমি মোহবশতঃ এই সকল পরকীয় বস্ত আত্মবস্ত ভাবিয়াছ, 
যাহ1 সত্য নহে, তাহাই সত বলিয়! ভাবিয়াছ । এ মোহ, এ ভ্রম, 
এ স্বপ্ন পরিত্যাগ কর, প্রক্কৃতিস্থ 5ও। এই “ন্বগ্রলন্ধ সদৃশ মিথ্যা 
বস্তুতে আসক্ত হইও না1” সুহৃদুপদেশের এই “ম্বপ্নলবধ মিথ্যা” 
বিশেষণটি বন্তর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক নহে। ইহা যেমন বস্তু আয়ত্ত 
থাকার অস্থিরত৷ প্রতিপাদক, পুরাণবচণের জগন্মিত্যাত্ব তদ্রপ 
ভাবেরই নিদর্শন । পুরাণোক্ত জগন্মিথ্যাত্ব জগন্নাস্তিত্বের অব- 
বোধক নহে; অদ্যকার আয়ত্ব বস্তু পরে অনায়ত্ব হইবে, অদ্যকার 
পদার্থ পরে পদার্থান্তরে পরিণত হইবে, ইহাই বুঝাইয়া দিবার জন্য 
পুরাণাদি জগৎকে কোঁথাও কোথাও মিথ্যা আখ্যা প্রদান করিয়া- 
ছেন। এই জগৎ লীলা-রসিক পুরুষৌত্তম ভগবানের আবির্ভাব-, 


৫৬ শুদ্ধাদ্বৈত দশন | 


পপ 
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তিরোভাবশালিনী লীলাবিশেষ, ইহাই হ্ৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া 
পুরাণের এ জগন্মিথ্যা শব্দের অভিপ্রেত। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া 
তন্ারা পুরাণাদি মায়ামুগ্ধ জীবকে উপদেশ দিতেছেন,--যে সকল 
্্রীপৃত্রগৃহাদির প্রতি এত আসক্তি, সেই সমুদয় একদিন অবশ্য 
তিরোভূত হইবে; এই সকল আসক্তির বিষয়গুলাকে স্বপরদৃষ্ট 
পদার্থের ন্যায় ভাবিয়া উহাদের আসক্তি পরিত্যাগপূর্্বক জগন্িয়স্তা 
পুকুযোত্তমের পরিচর্যার মনোভিনিবেশ কর। জগংকে মিথ্যা 
আখ্যা প্রদান করিয়া পুরাণ জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করিতে 
অগ্রনর হন নাই, তৎপরিবর্তে জাবের অশেষ কল্যাণোদ্দেশ্যে 
জগতের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় করাইয়া জীবকে ভগবদন্ুরাগে 
দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। জগতকে সত্য ভাবিলে 
উহার আসক্তি পরিত্যাগ কর! জীবের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না 
বলিয়া পুরাণ করুণার উৎস খুলিয়া জীবকে উপদেশ দিতেছেন যে, 
আবি9ভাব-তিরোভাব-ধর্মমবিশিষ্ট জগৎকে মিথ্যা ভাবিয়া নিত্যৈকরস 
ভগবানের পরিচর্ষ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া কৃতার্থ হও। পুরাণ জগৎকে 
মিথ্যা প্রমাণিত করিতেছেন না; জীবের কল্যাণার্থে জগৎকে স্থানে 
স্থানে মিথ্যা আখ্য! প্রদান করিতেছেন মাত্র। পুরাণ শ্রুতির 
বিরোধ করেন না, শ্রুতির অনুসরণ করেন। শ্রুতি যখন অসন্দিগ্ধ 
রূপে জগতের সত্যত প্রমাণিত করিতেছেন, তখন পুরাণ তাহার 
প্রতিকূলতা করিতে পারেন না । পুরাণের ওদার্য্যপূর্ণ উদ্দেশ্য না 
বুঝিতে পারিলেই স্থলবিশেষের এ পুরাণোক্তি সম্বন্ধে অযথা 


বিন ] ৫৭ 


এ পর্ণ তি পাশি পিপি পি তাস পাটি সি ৮ শান পাটি পাস্ির্পি পোস্টি পাস সাস্পিপসিল সিলসিলা পোসিসসস্সোসটস্িপানসি োসতোস্ছি পান্টি সিসি পোস্ট সিসি সিপাসিপাপিতি সজিপ্র সি 


সনেহের উদয় হ হয়। জগৎকে মিথ্যা প্রমাণিত করা পুরাণের 
আদৌ অভিপ্রেত নহে। পুরাণও কিরূপ বিশদভাবে জগতের 
সত্যত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহা পুর্েই উক্ত হইয়াছে। 
স্থতরাং জগৎ সত্য, সংসার জীবের অহংতা মমতাভাব ) মাত্র 
অসত্য | 


জগৎমনংসারভেদ । 


কোন কোন বাদী এবং তীহদের অন্ুপরণকারী ব্যক্তিবর্গ জগৎ 
ও সংসার, এই শবদ্ধয়কে একার্থবাঁচক ভাবেন। এরূপ ধারণা- 
বিশিষ্ট বাদীগণ শাস্ত্ার্থ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া শান্ত্রোন্ত “জগৎ”শবের 
সংসার অর্থ এবং “সংসার” শব্দের জগ অর্থ করিয়া বসেন । বিচার- 
পূর্বক শাস্ত্রালোচন! করিলে এ উভয় শব্ধ যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবাভি- 
ব্যপ্রক, তাহা অন্্রান্তবুদ্ধিতে অবগত হওয়া যায়,_উহাদিগকে 
একার্থবাচক ভাবার ভ্রম উত্তমরূপে উপলব্ধি হয়। ভগবানের 
অবিকৃত পরিণামের শ্বরূপই জগৎপদবাচ্য--উহ1 সত্য, নিত্য এবং 
প্রবাহবৎ গমনশীল। সংসার অবিদ্যাকৃত অহংতামমতার আগার, 
জীবের জন্মমরণাদি দুঃখের আধার । জগদ্র্শনে জীবের আমি ও 
আমার বলিয়! যে গ্রতীতি, তাহাই সংসার । এ প্রতাতি ভ্রমাত্বক 
হইলেও এ প্রতীতির সঞ্চার হয় । যেমন রজ্জুদর্শনে সর্পপ্রতীতি 


৫৮ শুদ্ধাদ্বৈত্‌ দর্শন । 


সি পদ পিসি সিসি 


ভ্রমের ব্যাপার হইলেও সে প্রতীতির সঞ্চার হয়, তন্রপ সং 
প্রতীতি ভ্রমের ব্যাপার হইলেও জীববুদ্ধির বিষয়। স্বতরাং জগৎ 
্র্গাত্মক, নিত্যও সত্য এবং সংসার অহংতামমতাত্বক অনিত্যও 
অসত্য । 

বিদ্া! (১) ও অবিদ্যা, এই দুইটি সর্বশক্তি ভগবানের শক্তি। 
অবিদ্যার দেহাধ্যাস, ইন্দরিয়াধ্যাস, প্রাণাধ্যাস, অন্তঃকরণাধ্যাস এবং 
স্বরূপবিস্থৃতি এই পাঁচটি পর্ব এবং বিদ্যারও সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য 
তপ ও ভগবদ্ুক্তি, এই পাঁচটি পর্ধ (ভেদ) আছে। বিদ্যা মোক্ষ- 
প্রদায়িনী এবং অবিদ্যা বন্ধসঞ্চারিণী। নিত্ক্রীড়া-রসময় ভগবানে 
যখন স্পষ্টতর রমণেচ্ছ উদ্রিক্ত হয়, তখন তাহার স্বরূপের বহুতর 
সৎ, চিৎ ও আনন্দাংশ নিচয় প্রকটিত হয়। তদনন্তর এ রমণেচ্ছার 
সার্থকতা সম্পাদনার্থ ভগবান বহুভবনের প্রয়োজনবশতঃ এ সকল 
স্বকীয় অংশ হইতে স্বীয় আনন্দাংশের তিরোধান করিয়া লন। এ 
সমুদয় ডগবদংশ হইতে ভগবানের আনন্দাংশের তিরোধান 
হইয়। গেলে সেই সকল ভগবদংশে এশ্বধ্যাদি ভগবদগুণ পূর্বববৎ 
বিদ্যমান থাকে না। ভগবানের আনন্দাংশ বিবঞ্জিত-_ সুতরাং 
ধ্থর্য্যাদি কিট বিবজ্জিত সেই সকল ভগ চি জীব। 


১) চিতা মমাংশস্য য জীষমোষ : মহামতে 
বন্ধোসাহবিদ্যয়াহনাদিবিদ্যয়া চ তথেনর ॥ 
বিদ্যাবিদো মম তনু বিদ্বান্তব শ্ররীরিণাহ। 
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়। মে বিনিন্মিতে ॥ 
তন্যেতে মোক্ষবন্ধৌ আভ্যাং তনু শক্তী || জ্রীমন্তাগবতম্। 





জগতমংসারভেদ । ৫৪ 
এইরূপে ভগবদ্রমনেচ্ছার সার্থকতা সম্পদনার্থ এই জীবের 
উদ্ভব হইলে এ ইচ্ছা পরিপূরণনিমিত্ত এই জীবে ভগবানের 
উচ্চনীচ-ভাবেচ্ছ৷ নিহিত হওয়ার প্রয়ৌোজনবশে এই জীবকে ভগ- 
বানের অবিদ্যাশক্তি আশ্রয় করে । তখন অবিদ্যাশিত এই জীব 
স্বীয় সংচিৎ-গণিতানন্দ স্বরূপটি বিশ্বৃত হইয়া ভ্রমাবেশে ভাবিতে 
থাকে,-দেহই আমি, ইন্দ্রিয়গুলি আমারই স্বরূপ, প্রাণই আমি, 
অন্তঃকরণ আমারই স্বরূপ । এইরূপ অধ্যাস (মিথ্যা ভাব) কর্তৃক 
অভিভূত এই ভগবচ্চৈতন্যাংশ জীব-আখ্যা লাভ করে। সমগ্র 
প্রপঞ্চবর্তী (জগন্বতী ) পদার্থ খন ভগবদংশ, তখন তাহাদের পর- 
স্পরের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনরূপ ভেদ্ভাবই নাই। তথাপি 
অবিদ্যা-বশীভূত এই জীব এঁ সকল পদার্থে পদার্থে ভেদ, কোন 
পদার্থের প্রতি রাগ, কোনটির প্রতি দ্বেষ, কোনটির প্রতি অহংতা, 
কোনটির প্রতি মমতা এবং কোনটির প্রতি অমমতা৷ ভাব স্থাপিত 
করিয়া লয়। এই হেতু এই জীব জন্ম-মরণাি ছুঃখের বশতাপন্ন 
হইয়! পড়ে । জীবের এই অহংতা৷ মমতাদি ভাব সংসার বলিয়া 
অভিহিত হয়। এই সংসার অবিদ্যা-কারধ্য, জগৎ ভগবংকার্য্য। 
এই সংসারই অজ্ঞান, ভ্রম, অধ্যাস, স্বপ্নাদি উপাধি সকল লাভ 
করিয়াছে । এই অধ্যাসাদি উপাধিযুক্ত সংসার-ভাবের আবেশে 
এই জীব দেহধর্ম, ইন্দিয়ধর্ম, প্রাণধর্ম এবং অন্তঃকরণধর্মুকে স্বকীয় 
ধর্ম তাবিয়! আমি স্থল, আমি কৃশ, আমি সুখী, আমি ছুঃখী প্রভৃতি 
ভাবাবিষ্ট হইয়া! পড়ে । স্ত্রীপৃত্র গৃহধনাদি কেবল দেহ মাত্রের সহিত 


৬০ গুদ্ধাছৈত দ্বশন। 


তত. লাস লালা কাস্স্পিসিি পেসার আর উপরি সিন পরস্পর পাস তাপসী লস পাসিত লাস সি তাস্িলাস্পিলাস্পিলাসসির্পীত পি পাস লী সপ্লি অপি পিসি এ ছি পিসি নত 


্ম্বক্ হইলেও এই জীব নেই সন্বন্ধকে এ অজ্ঞানোপাধিযুক্ত 
সংসার ভাবের আবেশে আত্মসন্বন্ধ ভাবিয়া উহাদের সুথছুঃখ, সমৃদ্ধি 
্ীণতাকে স্বীয় সুখছুঃখ সমৃদ্ধি-ক্ষীণতা স্থির করিয়া বসে । জন্ম- 
পরিগ্রহণ করিবার পূর্বে ধাহাঁরা পিতা মাতা, তাহারা এই জীবের 
কেহই ছিলেন না, মৃত্যুর পশ্চাতে যাহারা পুত্রকন্যা তাহারা এই 
জীবের কেহই থাকিবে না, বিবাহের পূর্বে যিনি পত্বী তিনি এই 
জীবের কেহই ছিলেন না। তথাপি ইহাদের সহিত মমতা স্থাপিত 
করিয়া ইহাদের স্থথে দুঃখে এই জীব অভিভূত হইয়া পড়ে। 

এই জীবের এই বিশাল অজ্জ্রানের কথা বেদে, শ্রীমপ্তগবদগীতায় 
ও শ্রীমন্তাগবতে নিয্নোক্তরূপে উক্ত-হইয়াছে £-_ 


সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিবিষ্টোহ নীশয়া 
শোচতি মুহ্যমানঃ1১। মুণ্ডক শ্রুতিঃ। 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি 
জন্তবঃ| ২। শ্রীমন্তগবদ্গীতা! | 
যাবদ্ধতোহস্যি হন্তাস্মীত্যাৎ মানং মন্যতেহস্বদৃকং। 
তাবত্তদাভিমান্যজ্জে। বাধ্যবাধকতামিয়াৎ ॥ ৩॥ 
অবিবেককৃতঃ পুংসো৷ হ্যর্থভেদ ইবাত্মনি। 
গুণদোষবিকল্পশ্চ ভিদেব আজিব কৃতঃ ॥ ৪ ॥ 
স্বপ্নে যথা গশ্যতি দেহমীদৃশং 
মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ। 


জগৎসংলারভেদ । ১ 


দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্‌ 
প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্থৃতি ॥ ৫ ॥ 
শোকমোহৌ সুখংদুঃখং দেহাঁপত্তিশ্চ মায়য়া : 
স্বপ্পো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংস্যতির্ণ তু বাস্তৃবী ॥ ৬॥ 
আত্মান মন্যং চ স বেদ বিদ্বান- 
পিপ্ললাদে! ন তু পিপ্ললাদঃ। 
যোহবিদ্যয়া যুক্‌ স তু নিত্যবদ্ধো 
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥৭॥ 
বদ্ধোমুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ | 
গুণপ্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষা ন বন্ধানম্‌ ॥ ৮ ॥ 
দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা 
মমাহমিত্ন্ধধিয়ো! মনুষ্যাঃ | 
এষোহমন্যোয়মিতি ভ্রমেণ 
দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি ॥ ৯ ॥ 
ন কেনচিৎ ক্কাঁপি কথঞ্চনাস্য 
দ্বন্দ্বোপরাগঃ পরতঃ পরস্য 
যথাহমঃ সংস্মৃতিরূপিণঃ স্যা- 
দেবং প্রবুদ্ধো ন বিভেতি ভূতৈঃ ॥ ১০ । 
অর্থাৎ দেহরূপ সমান বৃক্ষে অবস্থিত এই জীব অবিদ্যার বশীভূত 


২ | শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন | 





পিস পর 





০০০৭ 


হইয়া শোকাদি প্রাপ্ত হয়।১। অজ্ঞান (অবিদ্যা) কর্তৃক জ্ঞান 
আচ্ছাদিত হওয়ায় জীব মোহাদি প্রাপ্ত হয় ।২। যাবৎ মনুষ্য ভাবে, 
আমি মৃত্যু প্রভৃতি ছুঃখভোগ কক্রিয়া থাকি, আমি অন্তের হস্তা, 
তাবৎ সেই বহিরদৃষ্টি সুখছুঃখাঁদির অভিমানবিশিষ্ট অবিদ্যবান পুরুষ 
বাধ্যবাধকতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ততদিন সে স্বয়ং দুঃখাদিভোক্তা 
এবং অপরের ছুঃখাদি প্রদাতা থাকে । ৩। জীব ঘটপটাদি পদার্থের 
স্টায় অজ্ঞানবশতঃ আত্মারও ভেদ ভাবিয়া লয় এবং মালানিবন্ধ 
পুষ্পের স্তায় পদার্থ সকলের গুণদোষ ভাবনাঁও মিথ্যা মনে করে ।৪। 
যেমন মনোরথবশে স্বীয় বুদ্ধির চাঞ্চল্য উৎপাদনকারী মনুষ্য স্বপ্নেও 
স্বীয় দেহকে সুখী ছুঃখী ভাবে, তদ্রুপ এই জীব ইহজন্মে যাহা কিছু 
দেখে বা শুনে, অনবরত তাহাই চিন্তা করিতে করিতে পরজন্মেও 
পুনর্ধার মোহপ্রাপ্তি বশতঃ সেই প্রকার দুঃখাদির কারণন্বরূপ 
অহংতা মমতার বশীভূত হয়। ৫। রাত্রিকালে একই বুদ্ধিবশে 
যেমন স্বপ্নদর্শন এবং খ্যাতিলাত হয়, তদ্রপ এই জীবের শোকমোহ 
স্থথদুঃখ ও অহংতামধতা কেবল ওপাধিক শোকাদি উৎপাদিক' 
মাত্র, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি কেবল উপাধি সম্বন্ধ (ভ্রম) বশতঃ মানা হয়, 
উহার বাস্তবিক সত্তা নাই ।৬ একই বৃক্ষে (দেহে) জীব এবং 
অন্তর্যামী বাস করেন; কিন্ত উহাদের মধ্যে একজন, আনন্দাংশ 
অন্তর্যামী সেই বৃক্ষের ফলরূপ স্ুখছুঃখাদি ভোগ করেন না, তিনি 
নিজেকে ও স্বীয় সঙ্গীকে জানেন, এবং তিনি নিত্য মুক্ত, আর অপর 
ব্যক্তি, জীব অবিদ্যাশ্রিত বলিয়া সেই দেহরুত কর্দ্রফল রূপ সুখ- 


না 1 ৬৩ 


কেসি শঙ্কিত স্টির্া ভি পাটি উিপপর্টি নর 
2:০8 পার্টি পিপিপি াপসিশরাপাসিলী শি পাস্পি্াটি পি তি পা তো তটি পি লোটাস পতি 


ছু আত্ম সুখছুঃখ ভাবে, সে  নিজেকেও (আত্ম স্বরপকেও ) 
জানে না এবং সেই নিত্যমুক্ত, অন্ত্্যামীকেও জানে না, এই হেতু 
সে নিত্যবদ্ধ। ৭| সংসারে বদ্ধতা ও সংসার হইতে মুক্ততার 
যে ব্যবহার, তাহা গুণবশতঃ হইয়া থাকে অর্থাৎ গুণের কার্য যে 
দেহাঁদি, তাহাদের অধ্যাসবশতঃ হয়, উহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, 
কেনন! গুণ প্ররুতিমূলক আর আমি প্রকৃতির নিয়স্তা, অতএব 
আমার পক্ষে এরূপ বন্ধমুক্ততার ব্যবস্থা নাই। ৮। পূর্বসঞ্জাত 
মনোভ্রমবশতঃ পুনর্ধার এই দেহ লাভ করিয়া এই জীব 
“আমি এমন,* “এই আমার” ইত্যাদি অহংতাঁ-মমতার অন্ধবুদ্ধি 
প্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞানবশতঃ অর্থাৎ “এ এক” “আমি অপর” 
ইত্যাদি ভ্রমবশতঃ এ দুস্তর সংসার-সমুদ্রেই পরিভ্রমণ করিতে 
থাকে ।৯। যেমন সংসার-প্রদায়ক, এই অহঙ্কারের স্থখ দুঃখ 

রাগ দ্বেষাদি সহ সম্বন্ধ হয়, তন্রপ স্বভাবতঃ নিঃসঙ্গ এই আত্মার 
কোন প্রকারে, কোন দেশ কালে, কাহারও দ্বারা কখনও ঘন্ছাদি 
সহ সম্বন্ধ হয় না_-এই কথা যে বুঝিতে পারে, পে কোন প্রাণী 
হইতে কোনরূপ উদ্দেগই প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ ধাহার এই জ্ঞান 
জন্মিয়াছে যে, দেহাদির অধ্যাস হইতে অহংতা মমতা,অহংতা৷ মমতা 
ইইতে ভেদ্রভাব রাগদ্েষাদি, রাগদ্েষাদি হইতে বসুতর শুরু কৃষ্ণ কন্মন 
এবং কর্মসকল হইতে জন্মমরণ স্ুথছুঃখাদি সম্ভব হয় এবং এই সকল 
ব্যাপারে আমি প্রকৃতপক্ষে একেবারে নিঃনন্গ, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে 
কোন প্রকারে স্থষ্টির কোন কিছু হইতে উদ্বিগ্ন হইতে হয় না।১০। 


ঙ৪ শুদ্ধাছ্ৈত দর্শন । 


পাশ পাপ সপ তা সপিপট জপর সির ৬ পাসের সপ, 





সস লিসা উপ ২২ ও 


রাগদ্বেষ, অহং মমাভিমান, ভেদভাব, স্থলতাকুশতা- ীতোফতা- 
অন্ধতা-বধিরতাদির অববোধ এবং ব্যাকুলতা প্রভৃতি কেবল 
দেহ, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির ধর্মা। এ সকল আত্মার ধর্ম না 
হইলেও জীব অবিস্তাবশতঃ এই সমুদয় পরকীয় বস্তবতে স্বত্ব, নিত্য 
বন্ততে অনিত্যভাব, ব্রহ্গম্বরূপ বস্তমকলে রাগছ্েব এবং ব্রহ্মা! ভিন্ন 
পদার্থে ভেদবুদ্ধি স্থাপিত করে। অহংত! মমতার এই অধ্যাসই 
সংসার। কামল (ন্তাবা ) রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন শ্বেত বস্তুকে 
পীত দেখে, নদীতটস্থিত ৰালক যেমন তরঙ্গিত জলে প্রতিবিস্িত 
বৃক্ষগুলিকে কম্পায়মান মনে করে এবং ঘুরপাক খাইতে খাইতে 
মনুষ্য যেমন পার্থিব পদার্থ সকলকে ভ্রাম্যমান দর্শন করে, তদ্রুপ 
জীব অবিদ্যার বশীভূত হইয়া এই জগতের প্রকৃত স্বরূপের পরিবর্তে 
অন্যথা দর্শন করে এবং অহং বুদ্ধির উদ্নয়ে বন্ধনরূপ জন্মমরণাদি 
ছুখভোগ করে। সর্ধস্ৃদ্গুহাস্থিত ঈশ্বর একমাত্র প্রেরক 
হইলেও এই জীব “আমি স্বতন্ত্র কর্তী”, “এই কন্ধমরজনিত ফল 
আমার”, “আমি সমর্থ” ইত্যাদি অহংমম ভাবে অভিভূত হইয়া 

পড়ে,_ইহাই সংসার । এই সংসার হইতেই জীবের বন্ধ সঙ্ঘটিত 
হয়। শ্রীমস্ভাগবতে উক্ত হইয়্াছে_ 

যথাইস্তস| প্রচলতা৷ তরবোহপি চলা ইব। 

চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে চলতীব ভূঃ ॥ ১। 

যথা! ভ্রমরিকা দৃষ্ট্যা ভ্রাম্যতীব মহীয়তে | 

চিত্রে কর্তরি তত্রাত্বাকর্তেবাহং ধিয়া স্মৃতঃ ॥ ২॥, 


৪7 | ৬৫ 


চা পিসি পিপাসা 


ইত্যহং তাবমাপন্নো দেহে মিথ্যা বিয়োগিনি | 

অবশঃ কাধ্যতে সর্ববমীশ্বরেণ বিমুঢ়ধীঃ ॥ ৩ ॥ 

যথা দারুময়ী যোষা যথা দারুময়ে মুগঃ। 

এবং ভূতানি মঘবন্নীশ অন্ত্রাণি বিদ্ধি তো ॥8। 

দেহাত্সভাবে। দেহেনেশেচ্ছয়া কৃতকর্থন্থ ৷ 

অহংকারবিমুঢ়াত্বা কর্তাহমিতি মন্যাতে ॥ ৫ ॥ 
শ্রীমদ্তগবদগীতায়ও উক্ত হইয়াছে-_ 

অহং সর্ধবস্য প্রভবঃ সর্ববং মত্তঃ প্রবর্ততে | 

ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। 

ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভূতানি যন্ত্রারূট়াণি মায়য়া ॥ ৬। 
শ্ীমস্ভাগবত আরও বলিতেছেন-__ 

এতদ্দারো হি সংসারে গুণকন্মনিবন্ধনঃ | 

অজ্ঞানমূলোহপার্ধোপি পুংসঃ স্বপ্ন ইবেয়তে ॥ ৭ 

ত এতদধিগচ্ছন্তি বিষ্ঞোর্ষৎ পরমং পদম্‌। 

অহং মমেতি দৌরাত্যং ন যেষাং দেহগেহয়োঃ ॥ ৮ ॥ 


অর্থাৎ যেমন বায়ুবেগে উচ্ছসিত জলে তটস্থিত (স্থির ) বৃক্ষও 

কম্পায়মান দৃষ্ট হয় অথবা ঘূর্ণমান পুরুষের দৃষ্টিতে পৃথিবী ঘুরিতেছে 

বলিয়া বোধ হয়। ১। তত্রপ জীবাত্মা হৃদয়াকাশে সর্ধপ্রেরক 

অন্তরাত্বার অবস্থিতি সত্বেও স্বতন্ত্র কর্তীর ন্যায় অহংভাঁবাপন্ন 
৫ 


পাশ পি স্পস্ট পিসির সস উপ 


৬৬ গুদ্ধাদ্বৈত দন 


সপন পাসে পিসি শাস্পিপিসিপাপস্সিলালা 


হইয়া দড়ায়। ২। যখন জড়বুদ্ধি এই জীব নিশ্চিত বিয়োগশীল 
দেহে অবস্থিত থাকিয়া মিথ্যা অহমিকা! লাভ করে, তখন ঈশ্বর 
বাধ্য হইয়' যাবতীয় কশ্মফল তৎকর্তৃক ভোগ করান । ৩। যেমন 
কাষ্ঠপুন্তলিকা এবং কাঠের মুগ, এই ছুইটি বস্তব এতদুভয়ের নর্ভতুন- 
প্রদর্শক বাঙী করের হাতে থাকে, তদ্রপ এই জগৎ ভগবানের বশতা- 
পন্ন,জানিবে । ৪। দেহাধ্যাসী (দেহ স্বীয় স্বরূপ হওয়ার অধ্যাসযুক্ত) 
এবং অহংকারবিমূঢ়বুদ্ধি এই জীব ভগবদিচ্ছায় সম্পন্ন কর্মসকলের 
কর্তা আমি, এইরূপ অহংভাবে অভিভূত হয় । ৫। শ্রীমদ্তগদগীতায় 
ভগবান বলিতেছেন,_হে অজ্জুন, প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে সর্ধনিযন্তা 
ঈশ্বর অন্তর্ধামীরূপে বাস করেন; তিনি স্বীয় অলৌকিক শক্তি 
বলে যন্ত্রপরিচালিত পুত্তপিকার ন্যায় সকল জীবকে পরিচালিত 
করিতেছেন, সেই ঈশ্বর আমি, সকলের উৎপত্তি স্থান এবং আমা 
কর্তৃকই সকল প্রবৃত্তি প্রবপ্তিত হইতেছে । ৬। ভাগবত বলিতে- 
ছেন,_-প্ররৃতি এবং শ্বেত কৃষ্ণ কর্মসকল যাহার কারণ, তদ্রুপ 
এই সংসার ( অহংতা৷ মমতাত্মক ) অজ্ঞানমূলক এবং মিথ্যা। ৭। 
যে সকল মনুষ্যের জগঘ্বন্তী পদার্থে অহংমমভাব জন্মায় না, 
ত্বাহারাই ভগবানের বিষ্ণপদ ( অক্ষর স্থান ) লাভ করেন। ৮। 
সদবস্বভৃত জগৎ এবং অহংমমভাবময় সংসার যে পৃথক্‌, 
তদ্বিষয়ে বোধ হয় আর কোন ৮ নাই। জগৎ এবং, 
ংসারের ইহাই ভেদ); এই সংসার পঞ্চপর্বা বিদ্যার সাধনা 
করিলে লয় করিতে পারা যায়। সুতরাং অদ্যাবধি বন্থতর 





অবিকৃত পরিণামবাদ এবং আরম্তবাদ । ৩৭ 


১ পর সি লি ছি 





সপন লস পসসছএ জ 





লা 


সাধক এই বিদ্যার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া সংসার বিলয় 
করিয়া! থাঁকিবেন। কিন্ত জগৎ সেই সাধকদিগের সংসার-মুক্তির 
পূর্বে যেরূপ ছিল, এখনও তদবস্থ। লোকেও সংসার-মুক্তির কথাই 
প্রসিদ্ধ । স্থৃতরাং জগৎ ও সংসার যে এক নহে, পৃথক পৃথক, 
তদ্িযয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 





অবিকৃত পরিণামবাদ (৯) এবং আরম্তবাদ | 


জগৎ ব্রন্মের অবিকৃত পরিণাম । মূল কারণ সর্বপ্রকার 
কাধ্যরূপ পরিগ্রহণ করিলে এবং তাহাতেও কারণের কিছুমাত্র 
বিকার না ঘটিলে কারণের তন্রপ পরিণতি, অবিরত পরিণাম 
বলিয়। উক্ত হয়। তত্ব-স্বর্ূপের অন্যথাভবন বিকার নামে 
অভিহিত হয় । এব্নপ বিকার না হওয়া সত্ত্বেও তত্তবের যে পরিণাম- 
প্রাপ্তি, তাহাই অবিকৃত পরিণাম । আস্তিক বলিয়া যে সকল 
দর্শন অভিহিত, তন্মধ্যে আরম্ভবাদ, প্রধানবাদ, বিবর্তবাদ 
এবং পরিণামবাদ-_এই চারিটি মত প্রসিদ্ধ । সুতরাং অবিকৃত 
পরিণামবাদটি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে এই চারিটি মতের 
পর্যালোচনা করা আবশ্যক। প্রথম আরম্তবাঁদ নৈয়ারিকগণ 
কর্তৃক স্বীকৃত। ইহারা বলেন যে, পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু-_ 
এই তত্বচতুষ্টয়ের অপ্রত্যক্ষ পরমাণু সকল, সমগ্র আকাশ জুড়িক়া 
পরিব্যাপ্ত থাকে এবং যখন ঈশ্বরকৃত ক্রিয়াবশতঃ উহারা 


.শাশশীটিঁ শশী াশিাশীীশিসিলপীশী 


| (১) পরে এই বিষয়ের ভালরূপ নিরূপণ কর! যাইবে ।, 





৬৮ গুদ্ধাছৈত দর্শন | 


পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ছ্বাগুকাদি হইতে থাকে, তখন 
হইতে সৃষ্টির আরস্ত হয়। এবং যখন ঈশ্বর ত্র পরমাণু সকলে 
প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করেন, তখন পরমাণু সকল পৃথক পৃথক্‌ হইয়া 
গিয়। পুনরায় আকাঁশে অবস্থিতি করে। ইহাই প্রলয়। এই 
নৈয়ায়িক বা তার্কিকগণ পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্‌. আত্মা ও 
মনকে (জীবকে ) নিত্য বলিয়া মান্য করেন। ইহাদের মতে 
ঈশ্বর ও ভ্রীবে সতত দ্বৈত বিদ্যমান । ইহারা পরমাণু সকলকে 
জগতের উপাদান-কারণ ও ঈশ্বরকে নিমিত্-কারণ বলেন এবং 
জগৎকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন । 


সপ 


আরম্তবাদের সমালোচনা । 


আর্তবাদী নৈয়ায়িকগণের উপর্য ্ত মত শ্রতি ও যুক্তিস্মত 
হইতে পারে না। কারণ বেদাদি শাস্ত্র সমস্বরে অদ্বৈতজ্ঞান 
প্রতিপাদিত করেন। তার্চিকগণের এই দৈত-জ্ঞান কিরূপ 
শীস্্রবিরু্ধ তাহা! কেবলমাত্র নিম্নোক্ত কতিপয় শ্রুতি-স্মৃতি স্ৃত্র- 
পুরাণোক্তির পর্যযালোচনা করিলেও নিরীত হয়। এ সকল শাস্ত্র 
বলৈতেছেন,-_-“সর্বং থবিদং ব্রন্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন,” “পুরুষং 
এবেদং  সর্বং»  “তদনন্যত্বমমারভ্তণশবাদিভ্যঃ,৮ “বাসুদেব 
সর্বমিতি,” "বিশ্ব হি ব্রহ্ম তন্মাত্রং” | 

শান্ত্চনের এই ুম্পষ্ট বিরোধযুক্ত ইহাদের এই অসঙ্গত মত 
লোক-যুক্তিরও অন্তর্গত নহে। দুইটি পরমাণু যোগে দ্বাণুক এবং 








আরম্তবাদের সমালোচন! । ৬৮ 


৫০৬৮৫ তি ঘি সিট ঈশা সিপিসিল শী সপ সিশ্লি এর অির্টা ০ সপ উপ উিশশি আর বিলি সা টি 


তৎসহ আরও পরমাণুর মিলনে সেই দ্বাগুক হইতে ত্র্যণুক ্রনৃতি 
হইয়া ক্রমশঃ স্থুলতা লাভ করিলে সেই যৌগিক স্থুলতা হইতে সৃষ্টি 
আরস্ত হওয়ার যে কল্পনা ইহারা করেন, তাহ! কোনরূপে মঙ্গত 
হইতে পারে না। কারণ স্ষ্ির পূর্বে পরমাণুগণের যেরূপ অবস্থিতি 
ইহারা নির্ণয় করেন, তাহাতে পৃথক্‌ পৃথক পরমাণুর মধ্যে কিঞ্চি- 
ন্মাজও ব্যবধান থাকে না। এই ব্যবধানের অভাববশতঃ পরমাণু- 
গণের পরস্পর মিলন সঙ্ঘটিত হওয়! নিতান্ত অসম্ভব। পরমাণুদয়ের 
মধ্যে এবং উহাদের কোন দিকে প্রদেশ না থাকিলে কোন দিক 
দিয় উহাদের মিলন হওয়ার অন্রমান করা চলিতে পারে না । 
হুতরাং দ্বাণুক পর্যস্তের উৎপত্তি যখন লোককল্পনার অন্তর্গত 
নহে, তখন তদধিকের যোগে স্থ্টি আরম্ভ হওরার উপযুক্ত স্থুলতা 
সঙ্ঘটনও একেবারেই কল্পনার বহিভূত। তাকিক্দিগের এই 
স্ষ্টি-আরস্ত-কল্পনা দ্যণুক-উদ্তবের অসম্তভবতাবশতঃ মূলেই তুল 
প্রতিপন্ন হওয়ায় এই যুক্তির অসঙ্গতি প্রতিপাদনে আর অগ্রসর না 
হইলেও এই কল্পনার অসম্ভবতা স্থির করিয়া লওয়ার আর কোন 
আপত্তিই হইতে পারে না। তথাপিও এই কল্পনার পদে পদে 
কিরূপ গুরুতর অসঙ্গতি, তাহা আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে 
আরও উত্তমরূপে বুঝা যায়। 

তাফিকগণ পরমাণুর নিত্যত্ব যেমন স্বীকার করেন, ত্র 
কাল, আকাশ ও দিকের নিত্যত্বও স্বীকার করেন। কারণ 
বুঝিবা ইহারা ভাবেন যে, এই গুলির নিত্যত্ব স্বীকার না করিলে 


গণ , শুদ্ধাছ্ৈত দর্শন । 


উরি বসি 


দেশকালের প্রয়োজনীয়তাবশে পরমাণুর নিত্য অস্তিত্ব সম্ভব-পর 
হয় না এবং ততিন্ন এ সমুদয়ের কোন না কোন উপাদান-কারণ 
নির্ণয় করিবার বিপদও আসিয়! উপস্থিত হয়। আবার এই সঙ্গে 
জীবের নিত্যত্বও স্বীকার না করিলে ইহাদের কল্পনাবলে পরমাণু 
যোগে যে স্থুলতা হয়, তাহাতে জীবত্বই বা কেমন করিয়া সঞ্চারিত 
হইবে। সম্ভবতঃ কল্পনার এইরূপ অবস্থাবশতঃ ইহারা জীবকেও 
নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। সে যাহা হউক, এইবার এতগুলি নিত্য 
বসত ইহাদের দ্বার! স্বীকৃত হওয়ায় কিরূপ ফল দীড়াইতেছে, তাহা 
ভাবিয়া দেখা যাউক। প্রথম পরমাণুগণকে নিত্য মানায় স্থির 
উচ্ছেদ আর কিছুতেই সম্ভবপর বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে না। 
কারণ পরমাণুরূপ উপাদান কারণের যে স্বষ্টি, তাহা পরমাণুর ন্যায়ই 
নিত্য হওয়া উচিত। অথচ ইহারা পরমাণুর নিত্যত্ব স্বীকার 
করিয়াও স্থষ্টির উচ্ছেদও স্বীকার করেন। এবং পরমাণুরূপ 
উপাদান কারণের ষে স্থষ্টি, তাহা রূপ-বিশিষ্ট বলিয়া এ ত্যষ্টির 
উপাদান কারণরূপ পরমাণুরও ব্ূপ-বিশিষ্ট হওয়া অনিবার্য হয়। 
কিন্তু পরমাণু ষদি রূপবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে 
তাহার নিত্যত্ব আর কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। সুতরাং তাকিক- 
দিগের পরমাণুরূপ উপাদান কারণের স্থষ্টি কল্পনাও অসম্ভব বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইতেছে । 

. ইতঃপর ঈশ্বর ব্যতীত পরমাণু, কাঁল, জীব, আকাশ ও দিক, 
আরও এই পঞ্চ পদার্থের নিত্যত্ব কল্পন৷ করিয়া তাঁকিকগণ ঈশ্বরের 


পি সমস 
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কিরূপ ছুর্গীতি ঘটাইয়াছেন, তাহারও আলোচন করি দেখা 
যাউক। এই তাফি কগণ আস্তিক বলিয়া স্বীকৃত। ইহারা বেদ 
মান্য করেন বলিয়। চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বেদ ঈশ্বরের অদ্ধিতীয়ত 
মুক্তকঠে ঘোষণা করেন । ঈশ্বরের এই বেদঘোষিত অদ্দিতীয়ত্ব, 
নৈয়ায়কগণ কর্তৃক আরও পাঁচটি নিত্য পদার্থের কল্পনা হওয়ায়, 
বড়ই নিশ্খম ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে । ইহাদের ঈশ্বর ছয়টা নিত্য 
পদার্থের মধ্য একটা । স্থৃতরাং পঞ্চতত্ব-পরিবৃত এই ঈশ্বরটি বাত্যা- 
বিক্ষুধ আলোকের ন্যায় মিট্‌ মিট করিতে করিতে অতিশয় হীনপ্রভ 
হইয়া পড়িয়াছেন। স্বীয় ঈশ্বরকে বেদবিহিত অদ্ধিতীয়ত্বের সিংহাসন 
হইতে অবনমিত করিয়া এবং পাঁচ পাঁচটি প্রতিদ্বন্দীর দলে দীড় 
করাইয়া ইহারা স্বীয় ঈশ্বর বেচারিকে যে সে লোকের ন্যায় কায়- 
ক্লেশে জীবনধারণ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহাদের 
এই অপূর্ব স্বাধীন মতের তাড়নায় আরও যে কত বিপত্তির স্থত্রপাৎ 
হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও ই'হাদের এই কল্পনার দৌড় দেখিয়া 
বিন্মিত হইতে হয়। 

যখন ইহাদের ঈশ্বর ইহাদের যুক্তিবলে লোক-স্থষ্টির কেবল 
পৃথক্‌ নিমিত্ব-কারণ মাত্র বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন, তখন তিনি 
বিষমতা ও নির্দয়তা দোষের আকর হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ 
এই জগতে কোন মনুষ্য স্থখী এবং কোন মনুষ্য দুঃখী পরিদৃষ্ট হয়। 
সুতরাং ইহাদের ঈশ্বর যখন কাহাকেও স্বর্গ-স্থুখ এবং কাহাকেও 
নরকের পীড়া প্রদান করিতেছেন, তখন এরূপ ঈশ্বরকে বিষম ও 
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নির্দয় ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ? ইহাদের যেরূপ 
যুক্তির ফলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব অপস্ত হইয়া এইরূপ শোচনীয় দুর্গীতি 
ঘটিয়াছে, সেইরূপ যুক্তির সমূল উচ্ছেদ ভিন্ন ঈশ্বরের পরিত্রাণের 
আর কোন উপায়ই দেখা যাঁয় না । যদি বল! হয় যে, যাহার যেমন 
কন্ধম তাহাকে ঈশ্বর তদ্রূপ ফল প্রদান করিতেছেন, তাহা হইলে 
ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ণ্য দোষ উপশমিত হয় বটে, কিন্তু তদপেক্ষা 
আরও গুরুতর দোষ-_ঈশ্বরের প্রতি অনীশ্বরত্বের অনুযোগ আরো- 
পিত হয়। যাহার যেমন কর্ম, তাহাকে ঈশ্বর তন্রপ ফল প্রদান 
করেন -এই কথাটি বলিলে ঈশ্বরকে কেবল বলপূর্বক কন্ম ও 
ফলের মধ্যে আনিয়া দাড় করান হয় মাত্র। এ কথার প্রক্কৃত 
তাৎপধ্য ইহাই নির্ণীত হয় যে, কম্মই ফলাফলের নির্ণায়ক, সুতরাং 
তদ্বিষয়ে ঈশ্বরের পরতন্ত্রতা এমন উজ্জবলরূপে প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে 
যে, তন্তরপ সাক্ষীগোপালম্বরূপ ঈশ্বরের বেদ-গ্রসিদ্ধ সর্বত্র 
স্বতন্ত্র ঈশ্বরসহ তুলনা করাই চলিতে পারে না। 

এতদ্বাতীত নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে কর্তাও বলেন এবং অশরীরী 
বলিয়াও নির্ঁয় করেন। এই উভয় কথার সামপ্জস্ত রক্ষিত হইতে 
পারে না। ঈশ্বর কর্তা হইলে অশরীরী হইতে পারেন না এবং 
অশরীরী হইলে কর্তা হইতে পারেন না। যদি বলেন যে, ঈশ্বর 
শরীরের অপেক্ষা রাখেন না, তাহার ইচ্ছামাত্রে জগদ্রচণা হয়, 
তাহা হইলে নৈয়ায়িকগণের এই কথা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত হইতে 
পারিবে না। কারণ অশরীরীর ইচ্ছাবান হওয়া লোককল্পনার 
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বছিভূতি। কোন কর্ন! লোকবুদ্ধির বহিভূ্ত হইলে তাহা সমাদৃত 
হয় না এবং তজ্ন্ঠ ন্যায়সঙ্গত বলিয়াও প্রতিপন্ন হয় না। ঈশ্বদ্নের 
ইচ্ছোৎপত্তি মাঁনিতে হইলে ঈশ্বরকে হন্দ্রিয়ম্পন্ন বলিয়৷ স্বীকার 
কর! আবশ্তক হইয়। পড়িবে। ঈশ্বর সেন্দ্রিয় হইয়া দীড়াইলে 
সুথছুঃখভোগের অধিকারী হইয়া পড়িবেন এবং এইরূপ ঈশ্বর 
একপ্রকার জীববিশেষ হইয়া দড়াইবেন। এবস্িধ নানাকারণে 
আরম্তভবাদ বছদোষের আকর। ম্থতরাং আরম্ভবাদ আদৌ সঙ্গত 
বলিয়া! প্রতিপন্ন হইবার উপযুক্ত নহে । 


এতে টি 


প্রকৃতিবাদ (১) ও তাহার সমালোচনা । 


যাহা অলৎ, তাহা কোন কিছুর কারণ হইতে পারে না। 
অসদ্বস্ত হইতে কোন কিছুর উদ্ভব সম্ভবপর হইলে অশ্ডিম্ব হইতে 
যাহাতাহার উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। ম্থৃতরাং অসদ্বস্ত হইতে কোন 
কিছুর উৎপত্তি ভাবা লোকবুদ্ধির বহির্গত। প্রকৃতি জড়, সুতরাং 
প্রকৃতি পরতন্ত্ব। এইহেতু প্রকৃতি কোন কিছুর কারণ হইতে 
পারেনা । তথাপিও যদি মুখের জোরে প্রকৃতিকে কেহ কারণ 
বলিয়া মানিয়া বসেন, তাহা হইলে তিনি পূর্বোক্ত শ্রুতি, হুত্র, স্থৃতি 
প্রভৃতির সহিত ঢাল তলওয়ার বাঁধিয়া যেন সমর-ঘোষণা করেন। 

পূর্বোক্ত আস্তিক মত চতুষ্টরের মধ্যে এই দ্বিতীয় সমালোচ্য 
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(১) সাংখ্য মত। 


৭্ট শুদ্ধাদ্বৈত. দর্শন । 
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বিষ্টি প্রক্কৃতিবাদ বা প্রধানবাদ নামে অভিহিত। এই মতানু- 
সারে প্রকৃতি ও পুরুষে যে অন্তর, তাহা অবগত হইতে পারিলে 
মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু বেদ বলেন যে, ব্রঙ্ষজ্ঞান লাভ হইলে 
মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। স্থতরাং মোক্ষলাভ সম্বন্ধে বেদবাক্যে ও প্রকৃতি- 
বাদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। এই পার্থকা যদি কেবল 
কথার কথাও হয়, তাহা হইলেও সুস্পষ্ট বেদ-বাক্যের বিরুদ্ধ- 
বাক্য বলিয়া উহা বেদ-ভক্তের মুখ দিয়া নিংস্থত হওয়ার উপযুক্ত 
নহে। কিন্তু উহা প্রত বেদবিরোধ কিনা, তাহ! প্রক্কতি-বাদের 
সমালোচনা করিয়া দেখিলেই প্রকাশিত হইবে । 

জীবশরীর শুক্রশোণিতময় বলিয়া লোক-প্রসিদ্ধি হউক এবং 
তদ্ধেতু যে সে লোক স্ত্রীপুরুষ মিলনকে জীবোতপত্তির কারণ 
ভাবিয়াও লউক, কিন্তু তাহা বলিয়াই কি বেদার্থতত্বজ্ঞ 
ব্যক্তিও এঁ বাহ ব্যাপারের অনুসরণ করিয়! প্রকৃতি -পুরুষ- 
সমাগমকেই জগছৃৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্ণয় করিবেন? এ্রব্ূ্প 
পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রক্কৃতিবাদ এরূপ অবিচারমধুর নির্ণয় 
করিয়া বসিয়াছেন। তাহাতে প্রকৃত সত্যের সহিত কিরূপ বিরোধ 
ঘটিয়াছে, তাহা তৎপ্রতিবাদমূলক কতিপয় শ্রতি-স্থৃতিপুরাণৌ- 
ক্তির আশয়-মাত্র জানিলে বুঝিতে পারা যায় । এই সমুদয় শাস্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে, _কর্তীরমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং,* “তডূতযোনিং 
পরিপত্তন্তি ধীরাঃ৮ পমমযোনির্মহদবক্ষ তশ্মিন্গর্ভং দধাম্যহং” 
"তাসাং ব্রহ্ম মহদযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা”। এই সকল শাস্্- 
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বাক্যের অসনিপ্ধ নিম এই যে, সেই ঈশ্বরই রূপভেদে সগতের 
একমাত্র উৎপত্তি স্থান এবং তিনিই সকলের পিতা । অর্থাৎ 
সেই ব্রহ্ধই স্বরূপভেদে পুরুষ, যোনি এবং বীজ । সেই ব্রহ্ম জগছুৎ- 
পত্তির কারণ, আর অন্ত কাঁরণ নাই। সুতরাং প্ররুতিবাঁদও 
বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না 
এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বল! অনাবশ্ঠক বোধ হইতেছে । 





বিবর্তবাদ (১) । 

অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী বলিয়া যাহার! প্রসিদ্ধ, তাহারা 
বিবর্তবাদের প্রবর্তক। ইহারা বলেন যে, নিগুণ, নিরাকার, 
নিরন্্বক, নিক্িয় ব্রহ্মই অনাদি মায়ার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় জগন্দরপ 
বিবর্ত প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ মায়ার সহিত সন্বন্বযুক্ত হওয়ায় অধিষ্ঠান- 
রূপ ব্রন্ষেই জগদ্ভ্রান্তি হয়। যেমন অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্প বলিয়া 
্রান্তি হয়, যেমন শুক্তিতে রজত বলিয়া ভ্রান্তি হয়, তদ্রুপ অজ্ঞান- 
বশতঃ বক্ষে জগৎ বলিয়া ভ্রান্তি হয়। বস্ততঃ জগৎ বলিয়া কিছুই 
নাই। জীব (২) ঈশ, কেবলজ্ঞান, ঈশ্বর-জীবে ভেদ, অবিদ্তা এবং 
অবিস্া-বশতঃ জীবের বন্ধ_ এই ছয় প্রকার পদার্থ অদ্বৈতবাদী- 
দিগের মতে অনাদি। অনাদি সান্ত মায়াকে ইহারা জগতের 
উপাদান-কারণ বলেন । 


(১) অদ্বৈতমত বামায়াবাদ। 
(২) জীব ঈশে! বিশ্ুদ্ধাচিদ্বিভাগন্তনয়োর্ধয়োঃ | 
অবিদ্যা তৎকৃতো বন্ধঃ ষড়স্মাকমনাদয়; ॥ 


৭ শুদ্ধাক্বৈত দর্শন । 


২ শি উজ চাল 





সিসি 





এই অদবৈতবাদীদিগের মায়াবাদ শ্রুতি, সৃতি এবং যুক্তি অব- অব- 
লগ্নে বিচার করিলে বেদান্ুকুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় কিনা, তাহাই 
এখন বিচার্ধ্য । কিন্তু জীবাদি ছয়টি পদার্থ অনাদি স্বীকৃত হওয়ায় 
এই মতের বেদীন্ুকুল বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া যেন বন্ধ্যাপুত্রের 
পরিণয়প্রায় প্রথমেই অসম্ভব বোধ হইতেছে । কারণ বেদে “সদেব 
সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” “একমেবাদিতীয়ং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বরন্ষের 
অনাধিত্ব প্রতিপাদক অথওনীক় সিদ্ধান্ত সকল বিদ্যমান থাকায় 
ষড়বন্তরর অনাদিত্ব সুস্পষ্ট বেদবিরোধ বলিয়া অন্গমিত হইতেছে । 
অন্য কথা দূরে যাউক, ছয়টি অনাদি কর্তৃক ব্রঙ্গের অনাদিত্বের 
বিদ্বোৎপত্তি করিয়াও এই মতের প্রবর্তকগণ ত্বমতের যে “অদ্বৈত” 
আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, উহাও সংলগ্ন বোধ হইতেছে না। 
এই অছ্বৈত আথ্যাটি বলপূর্ববক ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া 
বোধ হইতেছে। প্রকৃত অদৈতবাদী এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুর 
অনাদিত্ব, কল্পনা করিতেও অক্ষম। এতদ্বাতীত অনাদি বলিয়া 
নিণীত হওয়ার অনুপযুক্ত মায়াকে অনাদিসিদ্ধ স্থির করিয়া উহাকে 
জগতের উপাদান কারণ বলাতেও দ্বৈতাপত্তি ঘটিয়াছে। যদি 
অভাবের স্তায় বলিয়া অনাদিসাস্ত আথা এ মায়াকে প্রদান পূর্বক 
ইহার! এই দ্বৈতাপত্তির পরিহার করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলেও 
ইহার কৃতকাধ্য হইতে পারেন না, কেননা ইরা স্থীয় 
মায়াটাকে ভাবরূপ বলিয়া মান্ত করেন; সুতরাং ভাবসিদ্ধিতে 
অভাবের দৃষ্টান্ত নিশ্চিতই অসঙ্গত হইবে। 


বিরর্ভতবাদ। ৭৭ 





বরহ্বের জগস্বিবর্ভন বুঝাইবার জন্য ইহারা যে রজ্জুসর্প ও 
শুক্তিরজতের দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন, উহাও কেবল মুখের 
বলে উক্ত, বিচিত্র মনোরথ-গঠিত ও নিতান্ত অনুপযুক্ত দৃষটাস্ত। 
কারণ রঙ্জু ও সর্প এবং শুক্তি ও রজত, এই উভয় যুগ্মই সাকার ও 
সমানাকার বলিয়া রঙ্জু দেখিয়া সর্প দেখিতেছি বলিয়া, এবং শুক্তি 
দেখিয়! রজত দেখিতেছি বলিয়া! ভ্রম হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু বরহ্থ 
যখন ইহাদের মতে নিরাকার, নির্ধর্মক ও নিক্ষিয় এবং জগৎ 
সাকার, সধর্থক ও সক্রিয়, তখন ব্রহ্ম দেখিয়া জগৎ দেখিতেছি 
বলিয়! ভ্রম হওয়া নিশ্চিতই বিলক্ষণ আশ্চর্যাজনক। পরস্পরের 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ আকার-বূপ-ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থদ্বয় হইলে একটিকে 
দেখিয়া অপরটি বলিয়া ভ্রম তওয়া একবারেই কন্পনাবহিভূত। 
ব্রহ্ম দেখিয়া জগৎ দেখিতেছি বলিয়া ভ্রম হওয়া যদি সম্ভব হয়, 
তবে আকাশ দেখিয়া হাতীঘোড়া দেখিতেছি বলিয়াও মনে 
হওয়ার অসন্তবত্বও সন্তাবিত হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। 
আকাশ ও হাতীঘোড়ার কথাটা শুনিয়া ইহাদের মধ্যে কোন ধীমান্‌ 
হয়ত বলিয়া. ফেলিতে পারেন যে, আকাশ দেখিয়াও ত কখন 
কখন হাতীঘোড়া দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এ সম্থ্ধে 
আর অধিক তর্ক না বাড়াইয়! এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে 
ষে, ব্রঞ্ধ ও জগত সম্বন্ধে বরং এইরূপ একট! নিরাকার ও অপরটা 
সাকার লইয়া কোন দৃষ্টান্ত দেওয়াও চলিতে পারিত, কারণ 
ব্রন্ষের ন্যায় আকাশ নিরাকার এবং জগতের সভায় হাতীঘোড়া 


৭৮ শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন। 


০ সিিস্িতী ৮ পৌনে লতা পাপ পিপি স্পা সস স্পা শিপ লরি সস 





সক শত লিজ 


সাকার, কিন্ত দর্পরজ্ছু ও গুক্তিরজপত, এই উভয় যুগ্সের প্রত্যেকটিই 
যে প্রকটরূপ সাকার। যাউক, “ভুষ্যন্থ” ন্যায়ানুসারে যদি এই 
অযৌক্তিক দৃষ্টান্তটা মানিয়াও লওয়া হয়, তাহা! হইলেও একটি 
বস্ত্র দেখিয়া অপর বস্তু দেখিতেছি বলিয়া যে ভ্রান্তি হয়, সে ভ্রান্তি 
সেই অপর বস্তুটি পুর্বদৃষ্ট না হইলে এবং সেই পুর্বদৃষ্টিকালে তাহা 
প্রকৃত বলিয়া! স্থির না হইলে কখনই জন্মিতে পারে না। রজ্জু 
দেখিয়া সর্প দেখিতেছি বলিয়া এবং শুক্তি দেখিয়া রজত দেখিতেছি 
বলিয়া যেত্রান্তি তাহা রজ্জু ও শুক্কি দর্শন হওয়ার পূর্বে সর্প ও রজত 
ৃষ্ট ন হইয়া! থাকিলে এবং সেই পূর্বদৃষ্টি কালে উহা প্রন্কৃত বলিয়া 
প্রতীত না হইলে কখনই জন্মে না। সুতরাং ব্রহ্ম দেখিয়া জগৎ 
দেখিতেছি বলিয়া ভ্রান্তি হইতে হইলে জগৎ পূর্বদৃষ্ট হওয়৷ এবং সেই 
পুর্বদৃষ্টিকালে জগৎটি সত্য বলিয়া! প্রতীয়মান হওয়া আবশ্যক 
হইয়া পড়ে । এইরূপ হইলেই তরষ্টির পরবর্তী কালে ত্রহ্ষদর্শন 
মাত্র জগৎ দেখিতেছি বলিয়া ভ্রান্তি হওয়া সম্ভবপর হয়। নতুবা 
্রহ্মদর্শন করিয়া জগৎ দেখিতেছি বলিয়া কিছুতেই ভ্রান্তি জন্মিতে 
পারে না। স্ৃতরাং মায়াবাদীগণ যখন বলিতেছেন যে, প্রক্কৃত 
পক্ষে ব্রহ্মদর্শন করিয়াও জগৎ দর্শন করিতেছি বলিয়া ভ্রান্তি 
হইতেছে, তখন ইহারা আপনাদিগের এই কথা দ্বারাই প্রতিপন্ন 
করিয়া দিতেছেন থে, এই দর্শনের পূর্ববন্তী কালে জগদর্শন হইয়া- 
ছিল এবং সেই পূর্বদর্নকালে জগতের অস্তিত্ব সত্য বলিয়া দৃঢ়- 
নিশ্চয় হইয়া গিয়াছিল। অতএব ইঁহাঁদেরই এ কথার যুক্তিবলে 
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জগতের অস্তিত পূর্ববর্তী দশ দর্শন কালে সত্য বলিয় স্থির হওয়া 
সত্বেও বর্তমান দর্শন কালে ই'হারা জগৎকে অলীক বলিয়া আপ. 
নারাই আপনাদিগের যুক্তির মূলোচ্ছেদ করিতেছেন। যদি বলেন যে, 
অনাদি বাসনাজনিত সংস্কার দ্বারা ভ্রান্তি জন্মে, তাহা হইলেও নিস্তার 
নাই। কারণ অনাদি বাসনা মানিলে যে অন্ধপরম্পরা ও অনবস্থ 
দোষের উৎপত্তি হয়, তাহাতে ই'হাদিগের যুক্তির সঙ্গতি রক্ষা! হওয়া 
কিছুতেই সম্ভব হইবে না। এই বেদবিরুদ্ধ মায়াবাদের অযৌন্তি- 
কতা আরও বিশদভাবে ইতঃপর প্রদর্শন করা আবশ্যক হইবে। 
এস্লে এইটুকু আলোচনা! মাত্র উহার অসারত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার 
পক্ষে যথেষ্ট। 


আবৃত পরিণামবাদ। 


পৃথিবীতে পরিণাম (পরিবর্তন ) ছুই প্রকারের দৃষ্ট হয়। 
এক প্রকার পরিণাম এইরূপ যে, উহা! হইয়া গেলে পুনর্বার পূর্বব- 
স্বরূপ লাভ হইতে পারে এবং অপর প্রকার পরিণামপ্রাপ্তি হইলে 
আর পূর্বস্বরূপ লাত হয় না। পূর্বস্বরূপের পরিবর্তনের পর পূর্ব" 
স্বরূপ প্রাপ্তি অসম্ভব হইলে উহা বিকার নামে অভিহিত হয়। 
যেমন দুগ্ধের পরিবর্তনে দধিত্বপ্রাপ্তি। এবং যেরূপ পরিণাম প্রাপ্তির 
পরে পূর্বস্বর্ূপ লাভ হইতে পারে, সেইরূপ পরিবর্তন অবিকৃত 


৮০ ুদ্ধাঘৈত দশ 


শি লিট বছি লি নাছি পিল 0৯৮৯৮ ঠা 2টি পি চাটি তা ঠিছি পিপি পি শি ঠাস তা রসি লি পলিসি, লি ৯ পিতা ছিলি লস ভিসি লসিএলসিসটি লি লা এরি ৩ 


পরিণাম হিয়া উক্ত হ হয়। বেরূপ (২) পরিবর্তনে পদার্থের অসাধারণ 
ধর্গুলির পরিতাগ হও বাতীত পূর্বাবস্থালাভের বিরোধী অন্য 
প্রকার ধর্মের উদয় হয়, সেইরূপ পরিবর্তনকে বিকার বা বিক্কৃত- 
পরিণাম বলা হয়। পূর্বোক্ত ছুদ্ধের দধিত্ব প্রাপ্তির দৃষ্টান্তে এইরূপ 
ঘটনাই হয়। পধিত্ব লাভ হইলে কারণরূপ দুগ্ধের মাধু্যাদি 
অসাধারণ ধর্ধগুলির পরিত্যাগ হওয়া ব্যতীত পুনর্ধার ছুগ্ধাবস্থা 
লাভের বিরোধী অস্ত্র ও গাঢত্বাদি ধর্মের উদয় হয়। এইরূপ বিকারই 
অবিরুত পরিণাম। এতত্তিন্ন দধিরূপ পরিণামপ্রাপ্তি হইলে হুগ্ধের 
স্বীয় স্বরূপে অন্যথ। হয়। ইহাও বিকৃত পরিণামের লক্ষণবিশেষ। 
কিন্ত পরিণাম প্রাপ্তির প্রান্কালে,পরিণামপ্রাপ্তির সময়ে এবং পরিণাম- 
প্রাপ্তির পরে কোন প্রকার অন্তথা-ভাববিবর্জিত যে পরিণাম-__ 
অর্থাৎ কারণের কাধ্যরূপ পরিগ্রহণ, সেই পরিণামই অবিকৃত পরি- 
ণাম। ব্রন্মের জগন্রপ পরিণাম-প্রাপ্তি এই প্রকারের । বেদে প্রতিজ্ঞা- 
শ্রুতি দ্বারা কাধ্য-কারণের-জগদ্ন্ধের অভেদত্ব নির্ণয় করিবার 
জন্ত মৃত্তিকা, সুবর্ণ, ও লৌহের ঘট, কুগুল ও কটাহরূপ পরিণাম- 
রাড হওয়ার সত প্রদর্শিত হইয়াছে । উহারা পরিপামপ্রাণড 


শপ পাশা শিপ শীশািটটি উািপীাটীটি পাশিকপপাশীস্পীশইরী শাশিপ্পপশিটি পপশ্পাশিপপিপাীশীদি শিশির লা স্ল শীত শা পা শপ? এপাশ শীল ৪ 


(১) স্বাসীধারণ ধর্ম পরিত্যাগ পুরঃসর পুনঃ কারণভীব- প্রতিরোধি ্ন্তরো 
দয়ো বিকারঃ1 যথা দুগ্ধস্য দধিভীবে ছুগ্ধাসাধারণধন্ধরস্য সীধুধ্যাদঃ পরিত্যাগঃ 
পুনছু'গ্ধতাবাপত্তিপ্রতিয়োধেন ঘনত্বাইযন্বাদেরুদয়শ্চ। ক্রত্যুক্তানাং মৃত্চ্বর্ণায়ঃ 
প্রভৃতীনাং তু ঘটকটককটাহাদিভাবেহপি তদমাধারণধর্্াণাং গন্ধবত্বকষপট্রিকা- 
রোহিত্ব কৃষ্ণকঠিনধাতুত্বাদীনাং পরিত্যাগো ন'। দাপি ঘটাদীনাং ভূয়ঃ কারণ- 
ভাবনাপত্তিঃ। মারুতশক্তৌ--বেদাস্ততটাচাধ্য শ্রীগ্োবর্ধনশর্সাণঃ। 





অবিকৃত পরিণামবাদ । ৮১ 


স্পট শিপ পিসি ৮ স্পা সিল সি টি শিশির পাস স্পস্িতিসিতি শিরা তিতা স্পাস্প উিপী ভিন্সি শিতিসিপিস্পিসিপিসিিলা দির শি সিস্পিস্পি উিতপিস্সিরি উপ সি উিপা দিলি আর সির ভিসি দিলি সি িপা পপ 


হইয়াও যেমন স্বীয় স্বীয় পুর্বাবস্থায় থাকে--ঘট মুদবস্থীয়, কুণ্ডল 
সথবর্ণাবস্থায় এবং কটাহ লৌাবস্থায় থাকে, তন্্রপ ব্রন্মের জগন্দরপ 
পরিণামও অবিকৃত । স্বীয় বুভবনসামর্থ্য (ইচ্ছাশক্তি__মায়া) যোগে 
ব্রহ্গ-_সৎ, চিৎ ও আনন্দ_-জড়, জীব ও চৈতন্তরূপে জগজ্প 
অবিকৃত পরিণাম প্রাণ্ড তন। জগন্রপ' পরিণামপ্রাপ্তির, পুরে, 
জগদ্রপ পরিণাম প্রাপ্তির সময়ে এবং জগন্জপ পরিণামপ্রাপ্তির পরে, 
ব্রহ্ম সেই সং-চিৎ-আনন্দ স্বর্ূপেই থাকেন। মৃত্তিকা, স্বর্ণ এবং 
লৌহ কারণাবস্থার যদ্তরপ, কাধ্যাবস্থায়ও তদ্রপ। কোন অবস্থা- 
তেই ইহাদের শত্বের (স্বরূপের ) অন্তঠথা হয় না। ব্রহ্গও কারণা- 
বস্থায় যন্রপ, কাধ্যাবস্থায়ও তদ্রপ। কোন অবস্থাতেই ব্রহ্দের 
তত্বের-_সচ্চিদানন্বস্থরূপের অন্তথ হয় না । জুবর্ণাদি (১) যাবতীয় 
তৈজস পদার্থ কটক, কুগুল, হারাদিতে পরিণত হইলেও সেই 
কার্যাবস্থা হইতে পুনরায় স্ুবর্ণাদিবূপ কারণাবস্থা লাভ করিতে 
পারে। কটক, কুগ্ুল, হারাদি সুবর্ণাদির কেবল অবস্থান্তর মাত্র। 
এইরূপ অবস্থান্তর বিকার বা! ভেদ নহে। পট (কাপড় ) ভাজ 
করা অবস্থায় ও বিস্তৃত অবস্থায় সেই একই পদার্থ । কুগুলীকৃত 
অবস্থার সর্প দীর্ঘ হইয়া শয়ন করিলে পৃথক্‌ হইয়া যায় না । ব্রন্মের 
জগন্রপ পরিগ্রহণ এইবপ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। “আমি (২) এক 


(১) পরিণমতে কাধ্যাকারণেতি অবিকৃতমেব পরিণমতে সুবর্ণ, নব্বাণি চ 
তৈজসানি । পুব্বাবস্থান্যথাভা বসন্ত কাধ্য শ্রতানুরোধাদঙ্গীকর্তব্যঃ। 
(২) একোহহং বহু স্তাং প্রজায়েয়। রঃ 


৬ 


৮২ গুদ্ধাদ্বৈত.দর্শন | 


৮ পিস কিল তি পি উতীস্স্পিরি আপিল ৯ লাস সপ সমস লি পপ পাপ ২ সর পপ ক অপ 


হইলেও অনেক প্রকারে বহু হই”, “একাকী (১) রমণ করিতে 
পারেন না বলিয়া ব্রহ্ম দ্বিতীয় হইবার ইচ্ছা করিলেন”-__ইত্যা্দি 
শত্যর্থদ্বারা ব্রহ্গের যে বনুভবনইচ্ছা নিণীত হইতেছে, তাহা ত্রন্ধ 
অবস্থান্তর পরিগ্রহণ না করিলে পূর্ণ হইতে পারে না। এইহেতু 
“একোইহং বহু স্যাং+ ইত্যাদি শ্রত্যন্থরোধে ব্রন্মের অবস্থান্তরপরি- 
গ্রহণ স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে 
যে, সচ্িদানন্বন্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় আনন্দাংশের তিরোভাব করিয়া 
গুণত্রয়ের দ্যুনাধিক্য অবলম্বনপূর্ব্বক এই বিচিত্র জগন্রপ পরিণাম 
প্রাপ্ত হইলেন। 

এই কথা শুশিয়! কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, ভাল, স্বীকার 
করা গেল, মৃত্তিকা নুবর্ণাদি উপাদান অথব' সুমবায় কারণ যেমন 
ঘট, কুগুলাধিতে পরিণত হয়, তদ্রপ ব্রহ্মরূপ উপাদান অথবা 
সমবায় কারণ, না হয়, জগন্রপ পরিগ্রহণ করিলেন-_ব্রহ্গই প্রকৃতি, 
পুরুষ, মহত, অহঙ্কার, গুণাদিরূপে, না হয়, জগতকাধ্যরূপ পরিণাম 
প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও ত জগৎকাধ্য 
সমাধা হইবে না। কারণ কার্যযসমাধার নিমিত্ত কর্তা ও নিমিভ: 
কারণ আবশ্তক। মৃত্তিকা, স্ুবর্ণাদি উপাদান ঘট, কুগুলাদি 
কার্যে পরিণত হয় সত্য, কিন্তু তজ্জন্ত কর্তীরূপ কুস্তকার, 
স্বর্ণকারাদির এবং নিমিন্তকারণরূপ যন্ত্রাদির অপেক্ষা থাকে। 


(১) একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। 


অবিকৃত পরিণামবাদ । ৮৩ 


সস সপ 





স্থতরাং ব্রহ্বরূপ উপাদান-কারণকে জগন্রপ কাধ্যে কে এবং 
কি দিয়া পরিণত করিল? 

এইরূপ প্রশ্নকারী প্রণিধানপূর্ববক বিচার করিলেই বুঝিতে 
পারিবেন যে, মৃত্তিকা, স্বর্ণাদি উপাদ্দান-কারণকে ঘট, কুগুলাদি 
কার্যে পরিণত করিবার জন্য কর্তা ও নিমিত্তকারণের অপেক্ষা 
থাকলেও কোন কোন স্থলে কাধ্যপমাধার জন্য পৃথক কর্তা ৪ 
নিমিত্তকারণের অপেক্ষা থাকে না। এই জগতে উর্ণনাভের 
কার্ধ্য পর্যাবেক্ষণ করিলেই ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। উর্ণনাভ 
স্বীয় স্বরূপ হইতেই বিস্তৃত জাল রচনা করে। ইহার জালরূপ 
কার্ধ্যসমাধার জন্য পৃথক কর্তী বা কোন নিমিত্কারণের অপেক্ষা 
থাকে না। এবপ্রকারে ব্রহ্মও পৃথক কর্তা ও নিমিত্ব-কারণের 
অপেক্ষা না রাখিয়া স্বয়ং জগন্রপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। বেদে 
প্রথমে উক্ত হইয়াছে যে, “স্্টির (১) পুর্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ষমাত্র 
ছিলেন)” তৎপরে বল! হইয়াছে যে, “তিনি (২) স্বীয় আত্মাকে 
জগন্ধপ করিলেন।” অতএব স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, 
ব্রদ্ধই জগতকার্যের কর্তা এবং নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইলেন । 
এই কথাই “উপসংহার দর্শনাদিতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি” এবং *প্ররুতিশ্চ 
প্রতিজ্ঞাদৃষ্ান্তান্থপরোধাৎ” ব্যাসদেবক্কৃত ব্রন্স্থত্রের এই ছুই 
সৃত্রেও বলা হইয়াছে । এই স্বত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 


উপল 





(১) সদেব সোম্যেদমগ্র আদীৎ। 
(২) স আত্মানং স্বয়মকুরুত। 


৮৪ শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন। 


এপস সি পি সিন পিস পিপিপি সস পিসি পপি পিসি তিপস্সসপাশিসস পাসি দিাসাসিস 7 2 ৮ পাটি তি সপ পপ পিসি পতি সি পািাসি তসিছ িপাসসিলস শিস সি শিস পিস শি পপ সপ সাত 


্রীমদ্বল্নভাচার্যাচরণ অন্ুভাষ্যে বলিতেছেন যে, কুস্তকারকে (১) 
চক্র, চীবর, দণ্ডাদি দ্বারা কার্ধ্যসম্পাদন করিতে দেখিয়া! যদি কেহ 
ভাবেন, ব্রন্মেরও জগন্ধপ ধারণ করিবার জন্য নিমিতীদি কারণের 
অপেক্ষা! থাকা উচিত, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে, এ ব্যাপারে সে 
নিমিত্তাদি কারণ অন্য কোন কিছু নহে, উহা স্বপ্বং ব্রহ্ম । দুগ্ধ যেমন 
দরধিরূপ পরিণামপ্রাপ্তির জন্য কর্তা ও নিমিভাদির অপেক্ষা রাখে না 
_-তৎপরিবর্তে হুগ্ধ শ্বয়ংই কর্তী ও নিমিত্তাদি হয়, তন্দরপ ব্রহ্গও 
জগদ্রপ পরিগ্রহের জন্ত অপর কোন কর্তা, নিমিভ্তাদির অপেক্ষা 
রাখেন না, তৎপরিবর্তে তিনি স্বয়ংই কর্তী এবং নিমিত্ত ও উপদাঁন 
কারণ হইয়া জগন্রপ হন । 

“প্রকৃতিশ্চ (২) প্রতিজ্ঞা দৃষটান্তানুপরোধাৎ”-_পুর্বোক্ত রক্ষসূত্র 
দ্ধয়ের মধ্যে এইটির পপ্রকৃতি” শব্দে চিন? বিশেষত্ব আছে। 


৬ পাকা, আপীপপীপলাপাশ। শপ পন পাশ তি ৮ শী তীপিস্প শ লাশ পপি সতত শত 4 সি 2৬০ 


(১) টিটটিডিনিনা রাডার হারদ্শনাৎ সম্পাদনদশনাপ্দিতিচেন্, 
ক্ষীরবদ্ধি যথাক্ষীরং কর্তীরমনপেক্ষেব দধিভবনসময়ে দধি ভবতি এবং ব্রঙ্গাপি 
কাধযসময়ে স্বয়মেব সব্বং ভবতি । 

্রীমদ্ল্লভাচাধ্যচরণাঃ__অন্ুভাষ্য। 


(২) তথাচ জগতঃ প্রকৃতিরূপাদানকারণং চান্নিমিত্তকারণঞ্চ ত্রদ্মৈব অথবা 
রূঢ্য। প্রকৃতিরূপাদানকারণং প্রকৃষ্টাকৃতিষস্যেতি যোৌগেন চ নিমিত্তঞ্চ ব্রন্মৈব 
চকারো৷ যন্ত্র যেনেত্যা্দিবাক্যোক্তীধিকরণত্বাদিসংগ্রাহকঃ। কুতঃ- প্রতিজ্ঞ! 
ৃষ্টাস্তাপরোধাৎ। তত্র তত্রোপনিষৎস আয়মাণাঃ প্রতিজ্ঞাদৃ্টান্তাশ্চাভিন্ন- 
নিমিভ্তোপাদানত্বে সত্যেব নোপরুদ্ধ্যেরন। যথা ছান্দোগ্যে শবেতকেতৃবিদ্যায়াং 
উত তমাদেশমপ্রাক্ষে। যেনাশ্রতং শ্রতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং জ্ঞাতং ইতি 
গ্রতিজ্ঞা। অনস্তরং “কথং নু ভগবঃ স আদেশে! ভবতি' ইতি শ্বেতকেতুপ্রশ্ন 


অবিকৃত পরিণামবাদ। ৮৫ 


পাস লা আন লিসিপাস্সি লা সপ সিসিাপসপাসিছি 





নিস্পাপ সিসিকসিলাস্িা স্পেস পাস পাস্ছিপাসিতিসপপ শিস সস "৬ পিসি সিল নি লি জাপা স্স্পিপসবসিসিস সি উপ স্পিতিস্দির ০ সা সিশীসছি 


এই একই এব ছুই প্রকার অর্থপ্রতিপাদক। ইহার একটি অর্থ 
রূঢ় এবং অপরটি যৌগিক। কোন শব্দের একাধক অর্ন করা 
সম্ভবপর হইলে যে অর্থটি নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে রূঢ় 
অর্থ বলা হয়। যেমন “মণ্ডপ” শব্ষ যে অর্থে সাধারণতঃ ব্যব- 
হৃত ভয়, সেটি রূঢ় অর্থ। এই শব্দের অক্ষরগুলি ধরিয়া অর্থ 
কবিতে গেলে এঁ সাধারণতঃ-বাবহৃত নির্দিষ্ট অর্থটির পরিবর্তে 
পৃথক্‌ অর্থ নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ শবার্থকে শবের যোগিক অর্থ 
বলা য়। প্প্রকৃতি” শব্দেরও রূঢ় 'ও যৌগিক, দুইটি অর্থ 
আছে। এর শুত্রে “প্রকৃতি” শব রূঢ় ও যৌগিক, উভয় 
অর্থে ব্যবহৃত । প্রকৃতি” শব্দের রুট অর্থ উপাদান-কারণ 
এবং যৌগিক অর্থ গ্র--প্রকুষ্ট কৃতি যাহার অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণ। 
সুতরাং সুত্রে *প্রকৃতি” শব্দ এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় 
সমগ্র স্ুত্রটির অর্থ দাড়াইতেছে-_-পরমাতা জগতের প্রকৃতি 
_-উপাদান কারণ ও প্রকৃষ্টরূপে জগতের রচনাকারিণী-নিমিত্ত- 
কারণও বটে। এবং স্কত্রে ষে “্চ”কার বাবহৃত হইয়াছে, তাহাতে 


৬ শপ পি শি শি শশী শশী লশসশাশ্পশাী শা শীশেশ্ীশীশীট শিপ কি পিপিপি 


যথা মোম্যৈকেন মৃত্পিগেন সন্বং মুগ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্তণং [বিকারে! 
নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি দৃষ্ভান্তঃ | বুহদারণাকে মৈত্রেযীত্রাঙ্গণে আন্মনো 
বারে দ্রশনেন শ্রবণেন মতা বিজ্ঞানেনেদং সর্ববং বিদিত* অগ্রে চ 'ব্রহ্গ তং 
পরাদাদ্যোৌহন্যত্র।আ্সীনো ব্রক্মবেদ।' ইদং সব্বং যদয়মাক্সাণ ইতি সব্বস্য 
রঙ্গ রূপতাং প্রতিজ্ায় দৃষ্টান্তা আম্াতাঃ। 

মাক্তশক্তৌ--বেদান্তভট্রী চাষ্যাঃ শ্রীগোবর্ধন শন্মীণঃ | 


৮৬ শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন । 


শরীমস্তাগবতের পূর্বোক্ত প্যত্র যেনে” ইত্যাদি শ্লোকের ন্যায় 
সত্রটির অর্থ আরও বিশদ বলিয়া বুঝা যাইতেছে । এ প্চস্কারটি 
বাবহৃত হওয়ায় স্বত্রের আশয় এই দরীড়াইতেছে--পরমাত্মা জগন্দ্রপ 
ধারণ করার স্থল, প্রকার, প্রয়োজন প্রভৃতিও বটেন। বেদাদি 
শান্ত্রেও প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত অবলম্বনপূর্ববক ব্রহ্মকে জগতের সর্ববিধ 
কারণ প্রভৃতি বলা হইয়াছে । উপনিষদে বনৃস্থানে প্রতিজ্ঞ! ও 
দৃষ্টান্ত দ্বারা যেরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহার সার্থকতা! ব্রহ্মকে 
জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ মানিলেই সম্পাদিত 
হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্বেতকেতুকে বিদ্তালাভ করাইবার 
জন্য একের বিজ্ঞান দ্বার সর্ষের বিজ্ঞানলাভ হওয়ার প্রতিজ্ঞা করা 
হইয়াছে । তথায় শ্বেতকেতুকে বলা হইতেছে-_বাপু হে, যাহা 
শুনিলে যাবতীয় অশ্রুতও শ্রুত হয়, যাহা জাঁনিলে যাবতীয় অজ্ঞাত 
বস্তও জ্ঞাত হওয়া যায় এবং যাহা! আয়ত্ত হইলে অনায়ত্ত বস্তুও 
আয়ত্ত হয়,সেই বস্তর আদেশের নিমিত্ত তুমি কি, প্রশ্ন করিয়াছিলে? 
এই কথা শুনিয়া শ্বেতকেতু [জজ্ঞাসা করিল,_-ভগবন্‌, সে কিরূপ 
আদেশ? ততুত্তরে খষি বলিলেন-_-বাপু হে, যেমন এক মুত্তিকা 
মাত্রের জ্ঞান হইলে যাবতীয় মুগ্য় পদার্থ জ্ঞাত হওয়া যায়-_তদ্্রপ 
একের বিজ্ঞান দ্বারা সর্ষের বিজ্ঞান লাভ হয়। একমাত্র মৃত্তিকার 
জ্ঞান হইলে যাবতীয় মুগ্ময় পদার্থের জ্ঞান হওয়ার কারণ এই যে, 
মুত্তিকানির্মিত ঘট, শরাবাদি পদার্থনিচয় কেবল কথার কথায় 
মুত্তিকার সহিত পৃথক, কিন্তু বস্তৃতঃ যাবতীয় মুগ্ময় পদার্থ কারণরূপ 


অবিকৃত পরিণাঁমবাদ । ৮৭ 


মৃত্তিকাঁর নামান্তর মাত্র, মৃত্তিকার সহিত পৃথক রূপ উচ্ভাদের নাই। 
অতএব মৃত্তিক যেরূপ সত্য, ঘট .শরাবাদিও তদ্ধপ সতা, মিথ্যা 
নভে। 

বুহদারণ্যকের ঘমৈত্রেযীত্রান্মণেও বল! হইতেছে, হে শিষ্য, 
আত্মাকে দর্শন করিলে,শ্রবণ করিলে ও জ্ঞাত হইলে এই পুরোদৃস্ত- 
মান জগংও দেখা, শোন! ও জানা যায়। তদনন্তর বলা হইতেছে 
_যে ব্যক্তি জগদ্ব্তী পদার্থ সকলকে বঙ্গের সহিত পৃথক ভাবে, 
ব্রহ্ম তাহার নিকট হইতে দুরে থাকেন।--এই সমগ্র পুরোদৃশ্যমান 
জগৎ আত্মস্বরূপ | এইরূপে সমগ্র জগৎ ব্রন্ত্বরূপ হওয়ার প্রতিজ্ঞা 
করা হইয়াছে এবং তৎপরে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। 

এই প্রকারে সমুদয় কার্যা কারণরূপ হওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া 
তৎপরে মৃত্তিকা, সুবর্ণ, লৌহাদির দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে । এক্ষণে 
যদি ব্রহ্মকে জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ না মানা 
হয়, তাহা হইলে এই শ্রুত্যো্ত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত সকলের সামঞ্জস্ত 
কিরূপে রক্ষিত হইবে? এ সমুদয় শ্রুতিতে আত্মাতিরিস্ত কোন 
পদার্থ দর্শন করার নিষেধ থাকায় এবং “এ সমুদয়ই আত্ম!,৮ এই 
কথা স্পষ্টরূপে কথিত হওয়ায় উত্তমরূপে বুঝা যাইতেছে যে, আত্মা! 
অর্থাৎ পরমাত্মা বাতীত এই জগৎকার্ধ্য সম্পন্ন করিবার জন্গ 
( মৃগ্ময় পদার্থ নিশ্মীণের চক্রচীবরদরণ্ডাদির স্তায়) অন্ত কোন নিমিত- 
কারণ প্রয়োজন হয় না। সেই ব্রন্গ স্বয়ংই সমুদয় হন। শ্রতিতে 
মৃত্বিকার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হওয়ায় এই 'প্রতীতিও স্পষ্টরূপে জন্মে যে 


৮৮ শদ্ধাছ্বৈত দশন। নী 
কাধ্যরূপ জগৎ ও কারণরূপ ব্রঙ্গ কোনরূপ প্রভেদ নাই। 
যেমন এক মুত্তিকাকে জানিতে. পারিলে মৃত্তিকানিশ্মিত যাবতীয় 
পাত্রাদি অবগত হওয়া যাঁয়, তদ্রুপ এক ব্রহ্মরে জানিতে পারিলে 
এই সমগ্র জগৎ অবগত হওয়া ধায়। ধাহারা ব্হ্ষকে জগতের 
কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকার করেন এবং প্রকৃতি, 
মায়! কিম্বা পরমাণু প্রভৃতির মধ্যে যে কোন ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থকে 
জগতের উপাদান-কার্ণ বলিয়া ভাবেন, তাহারা তাহাদের এই 
মত দ্বারা উক্ত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত শ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করেন। কারণ 
কেবলমাত্র কর্তা অথবা নিমিত্ব-কারণের অবগতিটুকু লইয়া কারধ্যের 
জ্ঞানলাভ করা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না! । মুণ্ুর-পাত্রাদি নির্মাতা 
কুম্তকার মাত্রকে অথবা তনিন্্ীয়ক টক্রাদি মাত্রকে কিন্া এতদ্ুভয় 
মাত্রকে দর্শন করিলে কিছুতেই মুগায় পাত্রাদির পরিজ্ঞান হইতে 
পারে না। কিন্ত মৃত্তিকার জ্ঞাত ঘট শরাবাদি দশনমাত্র উহাদিগকে 
মুত্তিকানির্মিত বলিয়া অবগত হইতে পারে) স্ুব্থাভিজ্ঞ ব্যক্তি 
কুণডল, বলয়াদি স্বর্ণালঙ্কার দর্শনমাত্র উহ্াদিগকে স্তবর্ণনির্মিত 
বন্ধিয়া বুঝিতে পারে। এই কথাই উক্ত গ্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত শ্রতিতে 
সপষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্কে জগতের কর্তী 
কিম্বা নিমিত্ত-কারণ অথবা এই উভয়ই মানার সঙ্গে সঙ্গে উপাদান- 
কারণ বলিয়াও না মানিলে বঙ্গের তদ্রপ অবগতি মাত্র দ্বারা জগ- 
তের পরিজ্ঞান মম্তবপর হয় না এবং ব্রহ্মকে জগতের কর্তা কিস্বা 
নিমিত্তকারণ অথবা এই উভয়ই বলিয়া শ্বীকার করিয়া লইলেও 


১ 
দাগ অবিকৃত প্ররিণামবাদ | ৮৯ 


০৮ সপতপাস্টিনসি উাটিলীস্ট ৯ 2টি ছি শী পাখী ভিসিট উপ সিপািলাসিশ টিটি ওটি ৯ পি পিটিশ টি উির্াসিপাসিাসি শিট পিসি ৮৯৮ পিসি শিস পি তি সস লি পপীপাস্পিপাসিত ছি স্পা সি 


তৎসঙ্গে জগতের উপাদান: কারণ বলিয়া না মানিলে শ্রুতির 
স্থ্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। 

এইবার প্রণিধানপুর্বক বিবেচনা করিলে ইহা ও বুঝিতে পার! 
যাইবে ষে,কারণরূপ বন্ধে ও কাধ্যরূপ জগতে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন 
তেদ নাই। যেমন মৃথয় ঘট, শরাবাদি পাত্রসপকল মৃত্তিকাঁর অবস্থা- 
স্তর মাত্র,তদ্রপ জগত ব্রহ্মের অবস্থান্তর মাত্র, ইহা এ সকল শ্রুতির 
মন্্াবগত হইলে অবিসম্বাদিতরূপে অবগত হওয়া যায়। তথাপি কেহ 
হয়ত আপত্তি উত্থাপনপুর্র্বক বলিতে পারেন যে, যখন ঘট, শরাবাদি 
মুখুয় পাত্রাদিকে মৃত্তিকা শবে ব্যবহৃত না করিয়া ঘট, শরাবাদি 
শবে ব্যবহৃত করা হয়, তখন উহাদিগকে মুত্তিকা বলিলে মিথ্যা 
কথা বলা হইবে। তন্রূপ জগৎ ও জগদ্বর্তী পদার্থ সকলকে তত্তৎ 
নির্দিষ্ট ব্যবহারিক শবে ব্যবহৃত না করিয়া ব্রহ্ম বলিলে মিথ্যা কথা 
বলা হইবে। কিন্তু ইহাঁত কেবল ব্যবহারের কথা । ব্যবহারের 
সৌর্ধ্যার্থ মুগ্ময পাত্রাদিকে ঘট, শরাবাদি শব্দে অভিহিত করা হয় 
বলিরাই কি উহাদের মুগুয়াত্বের ব্যতিক্রম হইবে? তন্রপ ব্রহ্ধরূপ 
নিতাসত্য জগঘন্তী পদার্থনিচয়কে ব্যবহারের সৌকর্যযার্থ স্ত্রী, পুত্র, 
ধন, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেহ প্রভৃতি শব্ষে অভিহিত করা হয় 
বলিয়াই কি এ সকল পদার্থের প্রকৃতত্ব-ব্রহ্গত্ব, নিত্যত্ব, সত্যত্বের 
ব্যতিক্রম হইবে? এইরূপ তর্ক মনে উদ্দিত হওয়াও যে কত বড় 
বুদ্ধিব্যতিক্রমের লক্ষণ, তাহা আর দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিবার প্রয়োজন 
নাই। এই ব্রহ্গরূপ গ্তিত্যসত্য পদার্থ সকলকে উহাদের প্রকৃত 


৯০ শুদ্ধাদ্বৈত দশন । 





স্বরূপে দর্শন করার পরিবর্তে উহাদের প্রতি যে "আমি আমার” 
"ভাল মন্দ” প্রভৃতি বিরূপভাব সঞ্চারিত হয়,তাহাই অসঙ্গত। লোক- 
ব্যবহারের সৌকর্ধ্যার্থ জগদরর্তী পদার্থ সকলকে পৃথক. পৃথক, শবে 
আখ্যাত করা হয় বলিয়া এবং মায়ার ক্রিয়াবশত বুদ্ধি বিকৃত হইয় 
পড়ে বলিয়া ব্রহ্ধন্বূপ নিত্যসত্য জগঘর্তী পদার্থসকল অন্যথা 
প্রতীত হয়। কিন্তু এই অন্যথাপ্রতীতি বুদ্ধিবিক্তিরই পরিচায়ক। 
এই অন্যথাপ্রতীতিবশতঃ পদার্থসকল স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপত্ব--নিত্যত্ত 
সত্যত্ব হইতে ক্চ্যিত হয় না। জগদ্বত্তী পদার্থ সকল যে ্রহ্স্বরূপ, 
ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন--এই শ্রুতিসিদ্ধ নিত্যসত্য ব্যাপার জীবের 
বুদ্ধি-বিক্কৃতির ফলে অনাথা প্রতীত হইলেও কিছুতেই ক্ষ 
হইতে পারে না। 

কার্যের কারণসহ-_জগতের ব্রহ্ষদহ এই যে এ্রক্য, এই যে 
অভেদত্ব বিদ্যমান, ইহাই ভগবান বেদব্যাস “তদনন্যত্বমারস্তণশব্দা- 
দিভ্যঃ”(১) স্ত্রদ্বারা প্রতিপাদিত করিয়াছেন । *বাঁচারস্তণ” ইত্যাদি 
শ্রুতির প্রকৃত আশয় সম্বন্ধে সন্দেহোতৎপত্তির সম্ভাবনা অন্ুধাবন- 
পূর্বক তিনি স্বীয় ব্রহ্মন্ুত্রের এই সুত্রদ্বারা তাহার নিবৃত্তি করিয়া 
দিতেছেন। ব্যাসদেব উত্তমরূপে বুঝা ইয়া দিতেছেন যে, প্বাচা- 


শশা পাীশীপশাশিটিশ শশী শি শপ শিপ পাপা পপ পিশপপপী সপ পাপ পলিপ ৮০ পশলা পাশাপাশি প্পাপাাশাশীলাপীপপাট  পশীশাশ্পিশদ শি শাশীশিশ তল 


(১) তদনন্যত্বমারভ্তণ শব্দাদিভ্যঃ | ব্রন্গনুত্র ২1১১৪ । আরম্তণ শব্দাদিভ্যন্ত- 
দনন্ত্বং প্রতীয়তে | কাধ্যস্ত কারণানন্যত্বং, ন মিণ্যাত্বম্‌ । শ্রীমদ্বন্নতাচাধ্যাঃ | 
স্বত্বিকেত্যেব সত্যমিত্যেবধারণাঁৎ কারণমেব সত্যং কাধ্য্ত্নৃত্যং নামধেয়- 
মাত্রত্বাৎ | শ্রীশঙ্করাচাধ্যাঃ। 


তদনগ্ত্ব শুত্রসম্থন্ধে শঙ্করমত। ৯১ 


শি ল শী টি পপ পি শা সি পপ সি সপ জি স্পস্ট লাস্পিস্িশসিপাসিপসিপািস্সা সি 





পপি 


রম্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃর্তিকেত্যেব সত্যং ইত্যাদি শ্রুতি 
কার্যের কারণসহ--জগতের ব্রহ্মদহ এঁক্য-_-অভেদত্ব গ্রতিপাদিত 
করিতেছেন । এ শ্রুতি শ্পষ্টরূপেই বলিতেছেন যে, কার্ষ্যে কিছুতেই 
মিথ্যাত্বের আরোপ কর! চলিতে পারে না । অথচ শঙ্করমতে এই 
শ্রুতির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ" গৃহীত হইয়াছে । নিম্নাধ্যায়ে শঙ্কর- 
মতরকৃত এ শ্রুতির অর্থ প্রদত্ত হইতেছে । তৎপরে শ্রুতির প্রকৃত 
অর্থও উত্তমরূপে আলোচিত হইবে। 


তদনন্যত্ব সুত্রসম্বন্ধে শঙ্করমত | 


্রহ্গস্থত্রের “তদনন্যত্ব” ইত্যাদি স্বত্রাবলম্বনে অদ্বৈতীভিমানী 
মায়াবাদীগণ তাহাদের মায়াবাদের সমর্থন করাইয়া লইতে চা*ন। 
উহারা বলেন যে, “বাচারন্তণ” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ মৃত্তিকাই 
সত্য। এ শ্রুতির “্মৃত্তিকেত্যেব” বাক্যে যে, নিশ্চয়াত্বক “এব” 
শব্ধ রহিয়াছে, উহ্বাদ্ারা বুঝা যাইতেছে যে, কারণরূপ মুত্তিকাই 
সত্য অর্থাৎ কারণরপ ব্রহ্ই সত্য । স্থতরাঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
কা্যরূপ মুগ্ময় ঘট, শরাবাদি অর্থাৎ কার্য্যরূপ জগৎ অসত্য । 
ঘট, শরাবাদি যেমন কেবল নাম মাত্র, তদ্রুপ জগৎ কেবল নাম 
মাত্র। এইরূপ বলিয়া মায়াবাদীগণ এই মতটি স্থাপন করিবার 
জন্য যেরূপ যুক্তির অবতারণ! করেন, তাহাই মাত্র এই অধ্যায়ে 
বল! হইতেছে। | 


৯২ শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন । 


পি সি স্লিপ পিপাসা প্পাস্সিীসপসিপাসাস্পিস্পিসপিস্পিস্টিশাসি পিরিসিপিস্পিস্পাশি্ট শি সিসি সিটি পিটিসি উশিউ এ এপি পিএসজি উপ তি 2 পাজি পিছ পেট পউনাদিলী 


যদি কেহ বলে (১। যে)স্বত্রে “অনন্যত্ব” ইত্যাঁদি অভেদত্ববাঁচক 
পদ থাকায় কারণ সত্য হইতেছে বটে,কিন্তু কার্যের মিথ্যা হওয়ার অর্থ 
করা চলিতে পারে না,তাহা হইলে তাহার সেই কথ! নিতান্ত অগঙ্গত 
হইবে। ,নে ব্যক্তি হয়ত মৃত্তিকা ও ঘটাদিরদৃষ্টান্ত অন্ুসরণপূর্বক 
বলিবে ষে, মৃত্তিকাঁয় ও ঘটাদিতে যেমন অভেদত্ব থাকে, এবং বৃক্ষ 
নানাশাখাঁর পরিণামপ্রাপ্ত হইয়াও যেমন একই বৃক্ষ থাকে, তদ্রপ 
স্ত্রের উক্ত অভেদত্ববাচক পদটি কারণও কার্যের একত্ব_অভেদত্ত 


এল ১৯৯ নস সস থা সি পা এ শিট শা শািশ শাটল টিটি শত শি শশা শা শীগপিস্পীপীগতি 


(১) ন চ নিত কিন্ত থেকো বৃক্ষে। নানাশাখ এবং 
ব্রহ্মাপি স্বাক্মনৈকং কাধ্যাতবনা নানেতি সুদাদি দৃষ্ঠান্তমালোচ]াথো বাচ্য ইতি 
বাচাম্‌। পূর্বেধাক্তীবধারণাদিবিরোধেন দীঁ্টাস্তিকবাক্যেপোতদা স্কামিদং সব্বং 
তৎ্সত্যমিতি পরম কারণস্যৈবৈকন্য সত্যত্ব বধারণেন চ তথা বক্ত মশক্যত্বাৎ। 
যছ্যভয়সত্যতা স্যান্নানাত্বং নাপোদ্যেত। অতোহনাদিকালপগ্রবৃত্তাবিদ)াবশাদয়ং 
ভেদঃ প্রতিভীসতে নতু পরমার্থতোহস্তি। ন চৈবং সতি প্রত্যঙ্গাদি প্রমাণ।নর্থক্যং 
বিধিনিষেধশীস্ত্রাণাং চানর্থক্যম্‌। 

নচ মোঙ্গশান্ত্রেণীনৃতেন ব্রঙ্গজান।গুৎপত্তিপ্রসঙ্গো বা শঙ্কনীয়। মিথ্যা- 
ভৃতন্যাপ্যস্য বাবহারস্য বাধকপ্রত্যয়াভাবেন প্রবৃন্ডেঃ সম্ভবাৎ। প্রত্যক্ষাদীনাং 
প্রমাণানাং বিধিনিষেধশাস্ত্রাণাং চাপ্যবিদ্যাবদ্িষয়েত্েন বাঁধক প্রত্যয়াভাবাদেব 
প্রবুন্তিসম্তবেনানর্থকঠাসম্তবাৎ। মোক্ষশান্্স্াকপি ব্রঙ্গজ্ঞানাৎ প্রাগমত্যত্বা- 
প্রতিপত্যা তস্যাপ্রতিঘ(তাৎ। অনৃতাদপি তম্মাৎ সতাজ্ঞানাবাপ্তিস্ত যথ! শবপ্নাৎ 
শভাঁশ্ুভসুচনং, লিপ্যক্ষরেভাশ্চ পারম[থিক বণপ্রতিপন্তিস্তথ! ভবিষ্যতীতি দায়া- 
নাত্র মেবেদং সব্বং। ২1১1১৪। শান্করভাষাম্‌। 

যন্মত্তিকেত্যেষ সত্যমিত্যবধারণাঁৎ কারণমেব সত্যং কাধ্যমসত্যমিতি 
ব্যাখ্যাতং তত্রাহয়ং সত্যাসত্যবিভাগঃ কথমবগতঃ। ন তাবশুপ্রত্যক্ষানু- 
ম[নীভ্যাম্‌, তাভ্যাং হীদ্দং সত্যত্বেনেব পরিচ্ছিন্রম নচ কারণদৌধবাধক 
প্রতায়ো স্তঃ। পৃথিব্যাদি জানস্যাসংসারং সব্বেষাং প্রাণিনীমন্তবৃত্িদশনাৎ। 

২।১।১৪। ভাস্বরাচাধ্যাঃ | 


তদনন্যতু রা সম্বন্ধে শঙ্কর মত । ৯৩ 


শেখ টিপা ৯ ৯ পদ পিসির সিল সিরাপ পিপি পসাশ্শাটী সি তিশা পা্পলা ১. সা টিপা সিসি টা পম পাস তি নিপা বাসী সিপিপস্পি 


প্রতিপাদক | নি রি ভি এ যুক্তি কখনও ৪ সমীচীন লী 
স্বীকার্ধ্য হইবে না । কারণ জগৎকে ব্রঙ্মের পরিণাম বলিয়! মানিয়া 
সতা প্রমাণিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে কাঁধ্যরূপ জগৎ কারণরূপ 
বৃক্ষের ন্যার সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
জগৎ সত্য নহে । উক্ত শ্রুতিতে নিশ্চয়াতমক “এব” শব্ধ থাকায় 
যেমন যৃত্তিকাই সত্য বলিয়া নির্ীত হইতেছে, তদ্রপ কারণরূপ 
মৃত্তিকা ব্যতীত কার্য্যরূপ মুগ্ুয় পাত্রাদিও মিথ্যা বলিয়! অসন্দিগ্ধ- 
রূপে নির্ণীত হইতেছে । কাধ্যকে সত্য বলিয়া মানিতে হইলে 
বেদের এই নিশ্চয়াত্মক “এব” শব্দের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। 
ছান্দ্োগ্যোপনিষদেও “এতদাত্্যমিদং সর্বং” “তৎ সত্যং” ইত্যাদি 
বাকো পরমকাবণ ব্রহ্বমাত্রকেই সত্য বলা হইয়াছে। সুতরাং 
“মুত্তিকিতোব সত্যংস্ইত্যাদি বেদবাক্যের নিশ্চয়াত্মবক “এব” শবের 
সহিত বিরোধ ঘটাইলে “এঁতদাত্ম্যমিদং” ইত্যাদি ব্দবাকোর 
সভিতও বিরোধ কর! হইবে। কারণ “&তদাত্মমিদং” ইত্যাদি 
শরতিতেও কারণরূপ ব্রন্মই সত্য বলিয়া উক্ত হওয়ায় কার্যারূপ 
জগৎ যে সত্য নহে, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং 
“মুত্তিকেত্যেব সত্যং” ইত্যাদি শ্রুতির এই অর্থই যুক্তিযুক্ত যে, 
একমাত্র কারণরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত কার্য্যরূপ জগৎ অস্তিত্ববিহীন, 
অসত্য। যদ্দি কারণের ন্যায় কার্যাকেও সত্য বলা বেদের 
অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে বেদ বহুস্থলে নানা ভেদের 
নিষেধ করিতেন না। নানাভেদই ত কার্য এবং প্ঁ ভেদদর্শনের 


৯৪ শুদ্ধাদ্বৈত, শন | 


অ্ি পসিিিলিসএলসিপাসপ সিটি তোপ সপিপতি শোপিস লোপা তা আপ সরি িস্পিপা লা পাপা পি সরি সিল পেপসি সস 


চে 


বসুস্থলেই নিষেধ করা হইয়াছে । অতএব মানিতেই হইবে হে ষে, 
অনাদিকাল হইতে কেবল অবিদ্যাবশতঃ এই পুরোদৃশ্যমানি নানা- 
ভেদরূপ কাধ্য প্রতীত হইয়া আসিতেছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
ঘটপটাদি নানাভেদবিশিষ্ট কাধ্ধ্যব্ূপ জগৎ মিথ্যা । 
কাধ্যরূপ জগৎকে যখন অস্তিত্বহীন-মিথা। বলা হইতেছে, 
তখন কেহ হয়ত এরূপ শঙ্কা উত্থাপিত করিতে পারেন যে 
তাহ! হইলে ত কাধ্যরূপ জগদস্তঃপাতী প্রত্যক্ষাদি প্রমাণও মিথ্যা 
বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং বিধিনিষেধকারী শান্ত্রসকলও মিথ্যা 
বলিয়া! নির্ণীত হইবেন। শাস্ত্র যদি মিথ্যা হন, তাহা হইলে অন্ুপ- 
যোগীতাবশতঃ শান্্রসকল বৃথা বলিয়াও প্রমাণিত হইবেন 
এবং মিথ্যা মোক্ষশান্ত্রাবলম্বনে ব্রন্গজ্ঞান লাভ হওয়াও অসম্ভব 
বলিয়া প্রতিপাদিত হইবে। সুতরাং কার্য্যরূপ জগৎকে অস্তিত্ব- 
বিহীন-মিথ্য! বলিলে যখন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গ্লতি আস্থাস্থাপন 
করা অসম্ভব হইতেছে, যখন শান্ত্র সকল মিথ্যা ও বৃথা হইতেছেন, 
যখন শান্ত্রাবলম্বনপৃর্্বক মোক্ষলাত করা পর্য্যস্ত অসম্ভব দাড়াইতেছে, 
তখন জগন্নান্তিত্বের-জগন্বিথ্যাত্বের যুক্তি নিতান্ত অসার ও 
অবিশ্বাস্য বলিয়া অন্থমিত হইতেছে। 
এরূপ শঙ্কার উদয় হইলে কিঞ্চিং ধীরচিত্তে বিচার করিলে ইহার 
সমাধান হওয়া দুরূহ হইবে না। জগৎ যথন মিথ্যা, তখন প্রচলিত 
জাগতিক ব্যবহারও যে মিথ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ষে 
কাল পর্য্যন্ত জাগতিক ব্যবহারের বাধক প্রমাণ হাদয়জম না হয়, 





তদনগ্যত্ব সুত্র-সন্বন্ধে শঙ্কর-মত ৷ ৯৫ 


শাপক্লিসনাপাসি পাপী সী সস আলাপন িসপপসসপাসপপী সপ 


যতক্ষণ পর্যান্ত জগতের অস্তিত্ববিহীনতার--জগতের মিথ্যাত্বের ধারণা 
বদ্ধমূল না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত জাগতিক ব্যবহারের প্রবৃত্তি 
যে সম্ভব, তাহা স্বীকার করিতে হইবে বৈকি। কিন্তু বাবহার 
চলিতেছে বলিয়া! যাহা! অন্তিত্ববিরহিত-_-অসত্য, তাহ! ত 'সত্য 
বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং বিধি- 
নিষেধসচক শান্ত্রনকল যে জাগতিক ব্যবহারে গ্রবৃত্ত অজ্ঞানী- 
গণের জন্য আবশ্তক, তাহা ত উত্তমরূপেই উপলব্ধ হইতেছে। 
সুতরাং যতদিন জাগতিক ব্যবহারের বাধক জ্ঞান উদিত ন! হয়, 
ততদিন জাগতিক প্রমাণ এবং বিধিনিষেধহূচক শান্ত্রসকলের 
প্রবৃত্তিও সম্ভব। অতএব যখন উহাদিগের প্রবৃত্তি সম্ভব, তখন 
উহ্বাদিগকে বৃথা বলা চলিতে পারে না। ব্রহ্গজ্ঞান লাভের 
পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত মোক্ষলাধক শান্ত্রনকলের অসত্যত্ব হৃদয়গগম 
হওরা সম্ভবপর নহে বলিয়া ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ সমুধয়ের প্রবৃত্তিও 
সম্ভব। সুতরাং উহাদের প্রবৃত্তি সম্ভব বলিয়া এঁ সমুদয় শান্ত্রকে 
বৃথা বলাও চলে না । মোক্ষপাধক শান্ত্রপকলও মিথ্যা বটে, কিন্তু 
এ মিথ্যা মোক্ষশাস্ত্রাবলম্বনে সত্য ব্র্গজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে 
পারে। 

যেমন স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও তত্ধার্শনে সত্য শুভাশুভ ফল লাভ 
হয় এবং কল্পিত লিখনাক্ষর অবলম্বনপুর্ব্বক যেমন সত্য বর্ণজ্ঞান 
লাভ হয়, তন্রূপ অসত্য মোক্ষশান্ত্রাবলম্বনপূর্ব্বক সত্য ত্রহ্গজ্ঞান 
লাভের বিশ্ব উপস্থিত হয় না। অতএব ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা । 


শঙ্কর-মত খণ্ডন । 


'মায়াবাদের উপধ্্ণক্ত যুক্তি কেবল নিরবচ্ছিন্ন মায়ামুগ্ধতার 
আঁকঞ্চিংকর বাগাড়ম্বর বলিয়া অনুমিত হয়। মুত্তিকেত্যে” 
ইত্যাদি শ্রুতিতে যে নিশ্চয়াত্মক “এব” শব আছে, তদবলম্বনে 
কেবলমাত্র কারণরপ ব্রহ্ধকে সত্য স্থির করিয়া সেই কারণের 
কার্য্যর্ূপ জগৎকে অসত্য নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া সত্যাসত্য 
বিভাগ করার এক অভূতপূর্ব . বিস্ময়কর ব্যাপার । প্রত্যক্ষ ও 
অনুমান অবলস্বনপূর্ববক এই সত্যাসত্য নির্ণয়ের উদ্যমটি যদি করা 
হইয়া! থাকে, তাহ! হইলে বলিতে হয় যে, প্রতাক্ষ ও অনুমান দ্বারা 
কাঁরণরূপ ব্রন্মের এই কার্যযরূপ জগৎ সত্য বলিয়াই প্রমাণিত 
হয়। পঞ্চ জ্ঞানেক্ররিয়ের প্রত্যক্ষ দ্বারা যে এই জগৎ সত্য বলিয়াই 
স্থির হয়, তাহা কোন ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ব্যক্তি কম্মিন কালেও অস্বীকার 
করিতে পারে না। ইন্্রিয়াবলম্বনে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞান এবং অনুমান প্রত্যক্ষজ্ঞানমূলক বলিয়া সব্ধবন্বীকৃত। যখন 
অনুমানের জনকশ্থরূপ প্রত্যক্ষ জগদক্তিত্বের--জগত সত্যত্ত্যের বিস- 
স্বাদবিরহিত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তখন প্রত্যক্ষমূলক অনুমান 
তাহার বিরোধ করিতে অক্ষম এবং তখন অনুমান প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
প্রতিধ্বনিবৎ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিবে--জগৎ সত্য-_জগাস্তিত্ 
অবিসম্বাদিত। কেহ হয়ত বলিতে' পারেন যে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের 





শঙ্কর-মত-থও্ডন। ৯৭ 





সধশরক ইন্জরিয়বর্গ এমন. দোষরিশিষ্ট যে, উহাদের সাক্ষ্যের উপর 
নির্ভর করা চলিতে পারে না; উহাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর 
আস্থাস্থাপনপূর্বক উহাদের প্রত্যক্ষতৃত জগদস্তিত্ব অভ্রাস্তরূগে 
গ্রাহ হইতে পারে না। কিন্তু কোন কোন স্থলে ইন্দ্িয়প্রত্য- 
ক্ষের দোষ আবিষ্কৃত হয় বলিয়াই সর্ধজীবের ইন্্রিয়গ্রান্ত 
জগদক্তিত্বজ্ঞান যে ভ্রমসন্কুল, তাহা তদ্িষয়ের বিশেষ প্রমাণ 
বাতিরেকে স্বীকৃত হওয়ার উপযুক্ত নহে। আরও কিয়দ্দ'র 
অগ্রসর হইয়া কেহ হয়ত ইহাও বলিতে পারেন যে, প্রত্যক্ষের 
গোচরীভূত জগদস্তিত্বের বাধকজ্ঞান সঞ্চারিত হইতে পারে বলিয়া 
জগতের অস্তিত্ব প্রকৃত নহে, জগৎ অসত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্ত 
প্রত্যক্ষগোচরীভূত জগাস্তিত্বের বাধকজ্ঞানের অসম্তাবন৷ প্রমাণিত 
করা যৎপরোনান্তি ছুরূহ ব্যাপার । যতদিন নভোশিরস্ক, চন্ত্রসুর্ম্যাক্ষ ও 
ধরণিবক্ষোরূপ এই জগৎ স্ষ্টিসৌন্দধ্যের অতুলনীয় নয়নমনোহর 
মহিমা লইয়া বি্কমান থাকিবে, ততদিন ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবের পক্ষে 
ইহার প্রত্যক্ষজ্ঞানলাভ অপরিহাধ্য থাকিবে । এবং জগতের তিরো- 
ভাব হওয়ার পরের কথাটাও যদ্দি কেহ এই বিষয়ের আলোচনা- 
সীমার অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তৎকালে ইন্দিয়- 
গ্রামেরউক্ত দোষ ও জগদক্তিত্বান্থভবের বাধকজ্ঞান,_এই উভয়েরই 
অভাবসধশার হওয়াবশতঃ জগন্নান্তিত্বের অনুভূতি সম্ভবপরই 
হইবে না। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও তন্মুলক অনুমান জগন্ীস্তিত্বের 
জ্ঞান কন্মিন কালেও জন্মাইতে পারে -না। তৎপরিবর্তে প্রত্যক্ষ 
শী 


৯৮ শুদ্ধাদৈত দর্শন । 


শিস জিরা চাস তাস হস স্টক লো তি লো জা এমসি সি লা নিলো রিলিস পরা সি তি রি পা সিলসিলা ছি লো, 


ও অনুমান জগদস্তিত্বের অন্ুতৃতি-সঞ্চারের চিরসহায়। অতএব 
এতছুভয়ের সাহাষ্যে জগতের সত্যত্ব ব্যতীত, জগতের অসত্যত্ 
কিছুতেই নির্ণীত হইতে পারে না। 

সৃষ্টি বিদ্যমান রহিয়াছে, জীব মাত্র ইন্দ্িয়গ্রামযোগে ইহার 
সৌন্দর্য্য, ইহার মাধুর্য, ইহার উপাদেয়ত্ব উপভোগ করিতেছে। 
অথচ মায়াবাদে বুঝান হইতেছে,-যাহা আছে বোধ হইতেছে, 
তাহ! নাই; যাহা! প্রত্যক্ষ করিতেছে বোধ হইতেছে, 
তাহ! প্রত্যক্ষ করিতেছ না; যাহা হইতেছে বোধ হইতেছে, 
তাহা হইতেছে না । কেবল অবিদ্ভাবশতঃ (১) (অজ্ঞানবশতঃ) যাহা 








(১) ফ্দত্রাবিগ্ভা কারণদে।ষত্েনোচাতে, তত্ব, তব দিদ্ধান্তমপি বাধতে। 
বো হি শ্রোতা) মন্তা স প্রাগবস্থায়ামবিদ্যাবাঁনেবেতি যথা অবিদ্যাবতাং প্রমাত ণা- 
মুংপন্নং ভেদদর্শনং মিখা তথা অদ্বৈতজ্ঞানমগীত্যাপত্তে;। অতোহসত্যপি 
ৰাধকজ্ঞানে যদবিগ্যাখা কারণদে।বজস্ত্বাচ্ছ,ক্তিরজতবদনুমানেন ভেবজ্ঞানত্য 
মিথ্যাহং সাধ্যতে, তদ্গজ্জানেহপি তুলাম্‌। ব্রহ্মজ্ঞানং মিথ্যা অবিদ্য।খ্যকারণদোর- 
জন্যত্বাং, অবিগ্ভাবনিষ্টত্বাৎ, জন্তজ্ঞানত্বাচ্চ । প্রপঞ্চজ্ঞানবদিত্যনুমানস্ত তত্রাপি 
সন্তবাঁং। কিঞ্চাসত্যাৎ সত্যপ্রতিপত্তৌ স্বপ্রো লিপাক্ষরাণি চ দৃষ্ান্তত্বেন যছুক্তানি 
তদপাযুক্তমূ। অধৃষটন্য স্বপস্ত শুভ। শুভীচ কত্ধাং দৃ£্য তু জ্ঞানবিষয়ত্ন তদ্ধি- 
বয্নকাং সত্যাজ জ্ঞানাদেব সুচনসিদ্ধে: সত্যাদেষ সত্যপ্রতিগত্তিনণসত্যাৎ। 

এবং িপ্যক্ষরাণ্যপি বস্ততৃতানি সত্যালি। বিস্তাসবিশেষাবস্নত চট্ুগ্র হান 
মমীপ্রব্যপ্তেব লিপাক্ষরত্বাং | কিঞ্চ কা চেয়মবিষ্ভা! তত্বীভন্বীভ্যামনির্বাচ্যেতি 
চেতন ।--্রভান্করাচাধ]ঃ 1২1১ ১৪। 


শন্বর-মড-খণ্ডন। ৯৪ 


শি পিপাসা লালা রি রা রি লাছি এছ লাই ভীত লিলা, চে লতা ১ সত সভা ভিলা রাবী উল সি সিতািত উর সি ছি সিসির সিরা সত ঈরিিলী সপ সটিসি সি সী ০ পসিকসিসিলী ছিল সি সি তি ৬ রসি তিল তিল সি 


নাই, তাহা আছে মমে হইতেছে । সকল না গুলা হা বলিয়া 
মনে হইতেছে মায়ারাদের প্রবর্তক এইরূপ অভূতপূর্ব অবিগ্যার 
যুক্তি কর্পনাবলে বাহির করিয়া সেই অবিগ্ভার আবেশে নান্ডতির 
অন্তিজ্ঞান হওয়! সম্ভবপর বলিয়া কিরূপে স্বসিদ্ধাস্ত খণ্ডনের 
পথ পরিষ্কৃত করিয়! দিয়াছেন, তাহা আদৌ ভাবিবার অবকাশ পান 
নাই। যদি এই অবিগ্ভাবশতঃ জগৎ না থাকা সত্বেও আছে বলিয়। 
বোধ হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে এই অবিগ্ভাবশতঃই ব্রঙ্গ 
না থাকা সত্বেও আছেন-বলিয়া বোধ হওয়া কি সম্ভবপর হয় না? 
অবিগ্ভারূপ-কারণদোষ যদি জগতজ্ঞান সম্বন্ধে খাটিতে পারে, তাহা 
হইলে সেই কারণদোষ ব্রন্ধজ্ঞান সম্বন্ধেও অবশ্যই খাটিতে পারে। 
ধিনি বেদাস্তের শ্রবণ ও মননে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি প্রথম 
অবস্থায় অপরসাধারণ অবিষ্াবান্‌ প্রমাতৃগণের স্তায় অদ্বৈতজ্ঞানের 
বাধক জগদ্বন্ধে মিথ্যা ভেদ দর্শন করিতেছেন। বেদান্তের সেই 
শ্রোতা ও মস্তাকে বলা হইল যে, শুক্তি দেখিয়া ভ্রমবশতঃ রজত 
দেখিতেছি বলিয়া যেমন জ্ঞান হয়, তদ্দরপ অবিষ্া-নামক কারণপদোষ- 
বশতঃ ব্রহ্ম দেখিয়। জগৎজ্ঞান হইতেছে ; ব্রহ্গ এই জগৎ বলিয়! মনে 
হইতেছেন। এই ভেদজ্ঞান মিথ্য/। এই কথা শুনিয়া সেই বেদান্তের 
অবিগ্যাবান্‌ শ্রোতা ও মন্ত| ভাবিতে পারে যে, জগৎ সম্বন্ধে যেরূপ 
অনুমান করা হইতেছে, সেইকধপ অনুমান ব্রহ্ম সম্বন্ধেও ত করা 
যাইতে পারে । অবিষ্ধারূপ-কারণবশতঃ, অবিগ্যাবানের স্ভায় নিষ্ঠা- 
বশতঃ, একটা কিছু দর্শনপূর্ব্বক অপর কিছু দর্শন হওয়ার ভান বিস্তমান, 


১৯, গুদ্ধাদ্বৈত দর্শন। 


ঢা ভিসি সি সিল লিলি 2 জী 2 2 চালাল ডি ৪৬ ৮অঠস্ছি পারা ডিল লি লো তি রি তো লো লিলি 2৯৮৯-০৯ লা তি রিচি লিজ 


থাকাবশতঃ যদি মিথ্যা জগদার্শনজ্ঞান হওয়া সম্ভব হয়, তাহ! হইলে 
এ এ কারণে মিথ্যা ব্রহ্মদর্শন-জ্ঞানও হইতে পারে। 

এইরপে স্বীয় যুক্তি দ্বার! ম্বমত খগ্ডনের পথ মুক্ত করিয়া 
দিয়া ইতঃপর মায়াবাদের প্রবর্তক বলিতেছেন যে, যেমন মিথ্যা 
স্বপ্রদর্শনে সত্য গুভাণুত ফল লাভ হয়, তদ্রুপ মোক্ষ-প্রতিপাদক 
বেদান্তবাকা প্ররুতপক্ষে মিথ্যা হইলেও তন্দারা সত্যবঙ্গজ্ঞান 
লাভ হয়। মায়াবাদের এই যুক্তির আলোচন৷ করিলে কিরূপ ফল 
লাঁত হয়, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। স্বপ্ন দর্শন 
করিলে তাহার ফল পাওয়! সম্ভব হউক, কিন্তু স্বপ্নদর্শন না হইলে 
তো তাহার ফল পাওয়া যায় না এবং তদ্ধ্তীত স্বপ্রদর্শনোৎপন্ন 
জ্ঞান যে সত্য, তাহাতে তো সন্দেহ করা যায় না। রজ্জবদর্শন- 
পূর্বক সর্পদর্শন করিতেছি বলিয়া যে জ্ঞান, তাহ! পরে কারণ- 
দোষের উৎপত্তিবশতঃ নষ্ট হইয়া যাঁয় বটে, কিন্তু দর্শনকালে 
সে দুষ্টজ্ঞান এত সত্য যে, তৎকালে সর্প দেখিতেছি বলিয়া 
ভয়, বিহ্বলতা, প্রস্থেদ পর্য্স্ত হইতে থাকে । অতএব তৎকালের 
সেই দৃষ্টজ্ঞান স্বপ্রকালের স্বপ্নদৃষ্ট জ্ঞানের ন্যায় সত্য। সুতরাং 
ৃপ্রদৃষ্ট-জ্ঞানবশতঃ যে শুভাশুভ ফল লাভ হয়, তাহা তোদৃটজ্ঞানেরই 
ফল। এইরূপ সত্য দৃষ্টজ্ঞানের ফলের সহিত অসত্য বেদাস্ত- 
বাক্য দ্বারা সত্য ব্্মভ্তান লাভ হওয়! তুলনীয়ই হইতে পারে না। 
কারণ মায়াবাদের মতে বেদান্তের অস্তিত্ব নাই; বেদান্তবাকা 
একেহ শ্রবণ -ও মননও 'করে নাই। সুতরাং স্বপ্রদর্শন ন! 
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করিয়াও যদি ফলাফল লাভ করা যাইত, তাহা হইলে সেই 
অন্তিত্বহীন ব্যাপারের সহিত অন্তিত্ববিহীন অসত্য ব্দোস্তবাক্য 
শ্রবণমননের যে ব্যাপার আদৌ হয় নাই, তাহার তুলন! করা 
চলিত। অতএব অসত্য বেদাস্তবাক্য শ্রধণের ফলে সত্য ব্রহ্ধ- 
জ্ঞান লাভ হওয়ার ভিত্তিবিহীন মায়াবাদ-ৃষ্টান্ত কেবল মুগ্ধের 
মনে অযৌক্তিক সিদ্ধান্তস্থাপনের কৌশল মাত্র। 

_ অসতা লিপির অক্ষর অবলম্বনে সত্য বর্ণজ্ঞান হওয়ার যে 
দৃষ্টান্ত, তাহাও এইবূপ ভিন্তিবিহীন যুক্তির দৃষ্টান্ত । কারণ বস্ত- 
গতা লিপির অক্ষর অসত্য নহে,-সত্য। মধীদ্রব্ই (কালীই ) 
সঙ্কেতের বিন্তাসবিশেষ দ্বারা লিপির অক্ষর হয়। পত্রের উপর 
রক্ষিত সেই বিন্বাসবিশিষ্ট কালী সত্য বর্ণের বোধক। সেই 
মধীদ্রব্য যখন সত্য, তখন সেই মধীদ্রব্য অবলম্বনে বর্ণজ্ঞান 
হওয়ার দৃষটান্ত_-সত্যাবলগ্থনে সত্য ভ্ঞানলাভের দৃষ্টান্ত । মায়াবাদের 
মতে যে বেদাস্তবাক্য অস্তিত্ববিহীন--অমত্য, তাহার সহিত এই 
সতা ব্যাপারের তুলনা করা চলিতে পারে না। ম্ৃতরাং অসত্য 
উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক সত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়ার কোন মায়াবাদ- 
ৃষ্টান্তই টিকিল না । তথাপিও না হয়, 'তুষাস্ত স্তায় অবলম্বনপূর্বক 
হ্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে, জগতরূপ কার্যের অস্তিত্ব না 
থাকা সত্বেও কেবল অবিষ্ভাবশতঃ এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং 
এক্ষণে প্রশ্ন কর। যাইতে পারে যে, এই অবিষ্যা বস্তুটা কি? মায়া- 
বাদ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন-_-অবিষ্ভ! সং ও অসৎ, এই 
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উ্য় হইতে বিলক্ষণ বলিয় অনির্বাচা। অবিদ্যা বা মায়ার এই 
পরিচয় মায়াবাদের এক বিশ্ময়কর মায়ার ব্যাপার যে, তাহাতে 
কোন সঙ্দেহই নাই। 


যেই (১) মায়াবশে চলে সর্বব্যবহার | 
তাহারে বলিতে নারি বিচিত্র ব্যাপার ॥ 


যে মায়! অনির্বাচ্য, তাহার পরিচয় আচাধ্য শিষ্যবর্গকে কি 
করিয়া দিবেন? অনির্বাচ্য বলিলে তো কেহ কিছুই বুঝিতে পারে 
না, আর না বুঝিলে তো ব্যবহার চলাও সম্ভবপর নহে। স্বতরাং 
প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা জগতের অসত্যত্ব প্রতিপন্ন হইল না। 
মায়াবাদিগণ যদি শা প্রমাণ দ্বারা জগতের অসত্যত্ব প্রমাণিত 
করিতে চা*ন, তাহা হইলে তাহাতেও কৃতকাধ্য হইতে পারেন না। 
কারণ উহারা যে শব্ধ উচ্চারণপূর্বক জগতের ( প্রপঞ্চের ) 
অসত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই শবকে যদি 
সত্য বলেন, তাহা হইলে প্রপঞ্চাত্মক শব্দ সত্য বলিয়া! প্রপঞ্চও 
( জগংও ) সত্ত্য প্রতিপন্ন হইবে ; এবং আপনাদের সে উচ্চারিত 
শবকে যদি উহার! মিথ্যা বলেন, তাহা! হইলে সেই উচ্চারিত 


(১) যশ্যাঃ কার্যামিদং কৃত্ম্ং ব্যবহারায় কল্পতে। 
নির্বক্তুং মন শক্তি বচনং বঞনার্ঘকম্‌। 
যদি হির্ধচনীয়। কথমাচার্ধয; শিষোভাঃ প্রতিপ:দয়েৎ। অগ্রতিপনয়া চ তয়া 
কথং ব্যবহার; দিঙ্ষ্যেদিতি ।--্রীভা ্করাচীর্ধ্যা১।২।১1১৪। 
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পবের মিখ্যাত্ববশতঃ অর্থাৎ হেতু অথব! প্রমাণের অভাববশতঃ 
জগ্ধপ কার্য্ের অসত্যত্ব বন্ধযাপুত্রবৎ নির্মল নির্দিষ্ট হইবে। 
অত এব মায়াবাদের ভিত্তিবিহীন সিদ্ধান্তান্থুদারে “তদনন্ত্বমারস্তণ- 
শব্দাদিভ্যঃ” সুত্র দ্বারা জগন্রপ কাধ্যের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করিবার 
প্রয়াস-যাহা মিথ্যা! নহে, তাহাকেই মিথ্যা প্রমাণিত করিবার 
প্রয়াসমাত্র । সুজ “তদনন্ত্ব” পদটি বিদ্যমান থাকায় বরং আরও 
স্পষ্টতর রূপেই জগতের সত্যত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে । কারণ এই 
পদটি কার্য ও কাবণের অনন্তত্ব অর্থাৎ অভেদত্ব প্রতিপন্ন করিয়া 
দিতেছে । মায়াবাদের সিদ্ধান্তানসারে জগন্রপ কাধ্যকে যদি মিথ্য। 
বলিয়া স্থত্রকর্ত। ভাবিতেন, তাহা হইলে কারণরূপ সত্যের সহিত 
কখনই তাহাকে অনন্য বলিতেন না। মিথ্যা ও সত্যে অনন্ত কখনই 
হয় না) তেজস্তিমিরে অনন্ত ত্রিকালেও হয় না। সত্যই সত্যের 
সহিত অনন্ত হয়। ব্রন্মেরই কাধ্যরূপ বলিয়া জগৎ সত্য। ব্রন্ষেরই 
অবিকৃত পরিণাম বলিয়া জগৎ, অতএব বরহ্গেরই ন্যায় সত্য । সত্যের 
সহিত সত্যের, কারণের সহিত কাধ্যের, ব্রহ্গের সহিত জগতের 
এই যে অনন্তত্ব-এই যে অভেদত্ব, ইহার অথগুনীয় যুক্তি 
যুক্ততার বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অতিশয় অযৌক্তিক অসম 
সাহম। 

যে তির উপর নির্ভর করিয়! অদ্বৈতাভিমানী মায়াবাদী জগ- 
দ্রূপ কাধ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত, এইবার সেই শ্রুতি- 
টিরও আলোচনা কর! যাউক। সেই শ্তিটি এইরূপ ;-- 
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তির লো্োকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ধং মুন্ময়ং বিজ্ঞাতং 
তাদাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং মুত্তিকেত্যেব' সতযাম্‌ + 1 


এই শ্রতির অর্থ এইরূপ,_-হে সৌম্য, যেমন কেবল একমাত্র 
মুংপিগকেই জ্ঞাত হইলে সমগ্র মুন্ময্ন ঘটশরাবাদি বিশেষ বিশেষ 
কার্ধ্য জ্ঞাত হওয়৷ যায় (তদ্রপ এক হইতে সর্কের বিজ্ঞান হয়)। 
কারণ ঘটশরাবাদিরূপ অবস্থান্তর লাত করিলেও তদবস্থায় মৃৎপিগু- 
বিশেষের অপায় হয় না। এই আশয়টি আরও স্পষ্টতর করিয়া 
দিবার জন্য “বাচারস্তণং* ইত্যাদি পরের বাক্যে বলিতেছেন যে, 
ঘটাদিরূপ মৃত্তিকার যে অবস্থান্তর, উহা কেবল কথামাত্রে আরম্ত 


(0১) তথাচায়ং বাক্যার্থ:_-হে সৌমা, যখ! একেন কেবলেন মুংপিণ্ডেন অর্থ।- 
গ্রিজ্ঞীতেন সতা সর্বমশেষং মুন্ময়ং বিজ্ঞাতং হ্যা, ঘটাগ্যবন্থায়াং মৃৎপিগুবিশেষ- 
ত্বানপায়্াং। তদেবোপপাদয়তি, যে! বিকার: কার্যযাবস্থায়।ং পৃথৃবু়োদরত্বাবিদর্শন- 
মূলককারণত্প্রতিষেধরূপঃ ম্বরূপচ্যাবঃ স বাঁগারস্তণং বাঁচৈবারভাতে ন তু বস্তুতঃ 
তদযথা শুদ্ধিকামেন মৃদমানয়েতুক্তে নিয়ৌজে/ন ঘটাদীবানীতে ঘটোহয়ং. ন মৃত্তি- 
কেতি প্রতিবিধাতে। স প্রতিষেধো বাগ্নাত্রারন্ধো ন বাস্তবঃ। | ৰ 

তশ্মাত্তেন তেন নিয়তবিষ্যানবিশেষেণ স্থিতগ্য মৃত্পিগক্তৈব ঘটশরাবাদি 
নামধেয়মিতার্থঃ। অত্র সত/মিতি ন মৃত্তিকাঞ্জা বিশেষণমিতিশব্দেন ব্যবধানাং 
ক্লীবনির্দেশাচ্চ, কিন্ত সব্ধবং মৃন্মক়মিতি পর্ব্বোক্তন্তৈব বিশেবণম্--অগ্তথ। মুত্তিকেব্‌ 
সত্যেতোব বদেং। ইতিশব্দোহত্র হেতৌ প্রকারে বা-ভখাচ সর্ধং মৃত্তিক। 
সদতিন্নমিতি হেতোৌবের সত)ং ন তু মিথ্যেত্যাদি।-_মারুতশত্তৌ৷ বেদান্ত 
ভট্টাচার্যযাঃ। টি 
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সপন 


চ।...অতএব উহার কার্ধ্যাবস্থাপ্রাপ্ত - কারণের নামান্তর “মাজা 
উহার! মৃত্তিকার রূপ বলিয়া সত্য ।. 

 মৃত্তিকার পিও কাধ্যাবস্থা লাভ করিলে যে নিন রূপ 
দু হয়-_মুৎপিণ্ের ম্বরূপের ঘটাদিরূপে যে পরিবর্তন হয়, উহ 
€কেবল বাচারস্তণ মাত্র-কেবল কথার কথ।। ঘটশরাবাদি মৃত 
পিণ্ডের সহিত কেবল নামে পৃথক্‌, প্রকৃত পক্ষে ঘটশরাবাদি মৃৎ- 
পিণ্ডের সহিত পৃথক নহে। যেমন কোন প্রভূ শৌচের জন্য ভূত্যের 
নিকট মৃত্তিক1 চাহিলে, পাছে ভূত্য মৃত্তিকা বলিয়৷ ঘট আনিয়া 
উপস্থিত করে, তন্রপ গোলযোগ মাত্র পরিহার করিবার জন্ত 
€কবল কথার কথায় ঘটশরাবাদি মৃত্পিণ্ডের সহিত এক নামের 
পরিবর্তে পৃথক্‌ নামে অভিহিত হয়। কিন্তু উহারা বস্ততঃ মৃত্তিকার 
সহিত পৃথক নহে, যখন তখন উহার! ঘটাদি অবস্থা হইতে পুনর্ধার 
স্ৃত্তিক! অবস্থ! লাভ করিতে পারে । মৃত্তিকা ও ঘট এক বলিয়! 
ঘটলামটি ঘটাবস্থা প্রাপ্ত মৃত্তিকার নাম। কোন কিছুর অবস্থান্তর- 
প্রাপ্তির নামান্তর. হওয়াই নিয়ম । কোন শয়িত পুরুষ অবস্থাস্তর 
প্রাপ্ত হইলে--অঙ্গবিন্তাসের পরিবর্তন প্রাপ্ত হইলে উপবিষ্ট বলিয়! 
উক্তহয়। কিন্ত শর়িত বাক্তি উপবেশন করিবার পর উপবিষ্ট উক্ত 
হইজে.পুথকৃব্যক্কি হইয়া যায় না। . অবপ্ধয তদবস্থার নির্দিষ্ট ক্রিয়া- 
শৃক্তি .অবস্থাক্তরপ্রাপ্তি হইলে বিগ্যমীন থাকে না। পুরুষের শয়িত 
অবস্থার: ক্রিয়াশক্তি উখিত অবস্থায় থাকে না। ঘটশরাবাদি মৃত 
গিরখঁর অবস্থাত্তর হইলেও মৃতপিপ্াবস্থার ক্রিয়া ঘটশরাবাদি 


3৪৬ শুদ্ধাদৈত দর্শন 


৯ পি পাখি রখ লী কা লীষ পাস পি পাস পভ ড ৬ 2 সি পদ তো তামি দাহ তা লাগ সি সি তি পিস লি রি রা তত 2 পান্না লিলা লেস লিল 


অবস্থার হয়না এৰং ঘটশরাবাদি অবস্থার ক্রিয়া! মুৎপিগাবস্থায় 
হয় না। কিন্তু অবস্থান্তরপ্রাপ্তি এবং তদ্ধেতুবশতঃ ক্রিয়নাস্তরশক্ি- 
প্রাপ্তি বস্তৃত: পার্থক্য সম্পাদন করে না। নির্দিষ্ট বিন্যাসবিশেষে 
(গঠনবিশেষে ) অবস্থিত মৃৎপিগই ঘটশরাবাদি-নামধে | মু 
পিণ্ডে তদবস্থাতেই ঘটশরাবাদি অবস্থার সমগ্র আকৃতির সমাবেশ 
বিশ্বামান থাকে । তত্ব আকৃতির স্পষ্টতা সাধন হইলে এবং তত্ত্ব 
আকৃতির নাম প্রাপ্ত হইলে মৃতপিণ্ডের তত্তৎ ঘটাদি-নামবিশিষ্ট 
আকৃতি জলাহরণ, পান, ভোজন প্রভৃতি বুতর ব্যবহারের সাধক 
হয়। এতদ্বারা মুৎপিওরূপ কারণের ঘটাদিরূপ কাধ্য মুত্পিণ্ডের 
সহিত বস্ততঃ পৃথক্‌ হয় না_সেই একই মুদ্রপ থাকে, এবং 
মৃৎপিগড যদ্রপ সত্য, তত্তৎ ঘটাদি অবস্থাও মৃদ্রপ বলিয়া তদ্রপ 
সত্য থাকে । 

এইবার “যথা সোট্যেকেন মৃত্পিণ্ডেন” ইত্যাদি পূর্বোক্ত 
শ্রতিপ্ন কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া মায়াবাদে কিরূপ অর্থবিপ- 
ধ্যয় ঘটান হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে অবগত হওয়া যাইবে। এ 
শুঁতির শেষাংশের যে “মুত্তিকেত্যেব সত্যং” বাক্য, তাহার “সত্যং” 
শবাকে মারাবাদে “মৃত্তিকা” শব্দের বিশেষণ স্থির করত তদ্রপ 
অর্থ করা হইয়াছে। কিন্তু “সত্যং” শব্দ “মৃত্তিকা” শব্দের বিশেষণ 
কোন প্রকারেই হইতে পারে না। তৎপরিবর্তে শ্রতির শেষাংশের 
এঁ“সত্যং” শব নিশ্চিতই শঁতির প্রথমাংশস্থিত মুন্ময় শব্দের বিশেষণ) 
কারণ “সত্য” শব যদি “মৃত্তিকা” শষের বিশেষণ হইত, তাহ) 


শহরমত-থণ্ডন। ১৭ 
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হইলে উহা ক্লীবলিঙ্গ না হইয়া স্ত্ীলিঙ্গ হইত এবং “ইতি শবের 
ব্যবধানও থাকিত না। “সত্য” শব্ধ “মৃত্তিকা” শব্ষের বিশেষণ হইলে 
উহার রূপ হইত-_“মুত্তিকৈব সত্যা” | যখম “সত্যং শব ক্লীবলিঙ্গ, 
তখন উহ যে “মৃন্ময়” শব্দের বিশেষণ, তাহাতে কোন সন্দেহই 
হইতে পারে না। এবং “মুত্তিকেত্যেব” বাক্যে যে “ইতি” শব, 
উহার তদনুকুল অর্থ করাই স্ঠায়ান্নুকুল বলিয়া এ স্থলে উহার হেতু 
অথব৷ প্রকার অর্থই সঙ্গত। স্থৃতরাং শ্রুতির অর্থ এইরূপ দীড়াই- 
তেত্ছ--ঘটাদি সর্ধকাধ্য মৃত্তিকারপ অথবা মুদভিন্ন, এইহেতু 
সত্য,_-মিথ্য। নহে। শ্রুতির এ প্রকার শব্রূপ এতপ্ডিন্ন অন্ত অথের 
অনুকূল তে! নহেই, তভিন্ন মায়াবাদের অর্থে শ্রুতির সঙ্গতি কিছুতেই 
রক্ষি ত হইতে পারে না। কারণ শ্রুতি একের বিজ্ঞান দ্বারা সর্বব- 
বিজ্ঞানের গ্রতিন্ঞ। প্রতিপার্দিত করিতেছেন। যদি কারণ মাত্র 
সতা এবং কার্য্য মিথা! বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে শ্রুতির 
অলজ্ঘনীয় প্রতিজ্ঞার লঙ্ঘন হয়| সত্যজ্ঞান হইতে সত্যজ্ঞান 
হওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া শ্রতি যদি সত্যজ্ঞান হইতে মিথ্যাজ্ঞানের 
উৎপত্তি প্রতিপন্ন করিয়া বসেন, তাহা হইলে ব্যাপার কিরূপ 
গুরুতর হইয়া পড়ে, তাহ। ভাবিলেও কি বিশ্ময়সাগরে নিমগ্ন 
হইতে হয় না? সত্যন্তঞ।ন হইতে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি কি কখন 
সম্ভবপর ? রজ্জুর জ্ঞান হইলে কি আর সপজ্ঞান তিষ্টিতে পারে? 
রজ্জুর জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র সর্পের জ্ঞান কি তৎক্ষণাৎ হৃর্যযোদয়ে 
অন্ধকারের ন্যায় দূরীভূত হইয়া যায় না! বেদ যেখানে একের 


১৪৮ গুদ্ধাদ্বৈত দর্শন। 


করিল ভিডি ভিত বি কি কী তিসি ঠা ছ 0 রাখ তাত ছি িতাছ এছ লোছ পাঁছি লাখ রি রািরাছি ৪ পাঁচ তছ এছ লাছি তির কে বু 


বিজ্ঞান হইতে সব্বের বিজ্ঞান ্রতিজঞাপূর্বক অবিসংবাদিতভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, মায়াবাদ তথায় একের বিজ্ঞান হইতে 
সর্কের অবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়! অভূত- 
পূর্ব নৃতন যুক্তির অবতারণাপূর্বক বেদের সহিত ঘোর রণে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আবার ইহাতে বিশেষ সারস্ত এই যে, সেই | 
বেদেরই আশ্রয় লইয়া সেই বেদেরই কণ্ঠ বিদ্ধ করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন। তবে ইহাতে এইটুকুই স্থখের কথা যে, বেদ আত্মরক্ষা 
করিতে সুসমর্থ। যদি জগদ্রপ' কাধ্য মায়াবাদের সিদ্ধান্তান্ুমারে 
কেবল বাত্মাত্রের ব]াপার হইয়! বস্ততঃ মিথ্যা হয়, তাহা হইলে 
ব্রঙ্ধরূপ কারণ কিসের কারণ? ব্রহ্মরূপ কারণ কি জগদভাবের 
কারণ-কাধ্যাভাবের কারণ--আকাশকুনুমের কারণ? মায়াবাদ 
যদি ব্রহ্ষকে কোন কিছুর কারণ বলিয়া না মানিতে চা*ন, তাহা 
হইলে দেখুন বেদ ও তদনুচরী সৃতি কিরপ খড়ণহন্ত,₹_ 


“তন্মাদ্বা এতনম্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঠ, 
“সববং খন্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্” 

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে” 

“ম আত্মানং স্বয়মকুরুত” 

“পিতাহহমহ্য জগত:” 


ইত্যাদি শ্রুতিম্থৃতি সমন্বরে সেই সর্ধকারণ ব্রহ্গকে জগজ্রপ 
কার্যের কারণ বলিয়। ঘোষণ|। করিতেছেন। কোন বাদের সাধ্য 


শঙ্কর-মত-খগ্ডন। ১৩৯ 
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কি যে, এই অজেয় বৈদিক বলের সম্মুখীন হয়? কারণের সহিত 
কার্যের এুক্য শ্রুতিসম্মত সত্য, এই সত্যের প্রতিবাদ এ জগতের 
কোন বাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তথাপিও যদি “রাহোঃ শিরঃ-- 
এই দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া বলিতে চা*ন যে, রাহোঃ শিরঃ__ 
রাহুর মুণ্ড বলিলে যেমন রাহু সত্য, মুণ্ডট! কেবল নামমঃত্র, তদ্রপ 
জগদন্ধের ব্যাপারে ব্রহ্ম তা, জগৎ কেবল নামমাত্র, তাহা হইলেও 
নিস্তার নাই । কারণ পরাহোঃ শিরঃ* দৃষ্টান্তে রাছু ও মুণ্ডের 
অতেদত্বই উদ্দিষ্ট। রাহুর সহিত মুণ্ড অভিন্ন এবং মুণ্ডের সহিত 
রাহ অভিন্ন | যদি সমগ্র জগৎকে আকাশকুম্থমের স্ায় মিথ্যা 
মানেন, তাহ! হইলে রাহুর উপলম্তভই হওয় উচিত হয় না। এই 
জগৎ-_-এই প্রপঞ্চ সত্য বলিয়াই শুক্রাচাধ্য, বামদেব প্রভৃতি ব্রহ্ম 
জ্ঞানিগণের পর্যন্ত এই প্রপঞ্চের প্রতীতি হইত । ্তদ্ধৈতৎ পশ্ঠন্ যি- 
ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেহহং মন্ত্ররভবং স্ধ্যশ্চেতি”__এই বাক্যানুসারে 
বামদেব খধষি যে দেখিলেন, আমিই কৃর্য হইলাম, আমিই মন্তু 
হইলাম, ইহ! জগৎ মিথ্যা হইলে কেমন করিয়া সম্ভব হইত ? 
জগৎ মিথ্যা নহে বলিয়াই সেই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন খষির এই জ্ঞান 
হইল। অতএব জগন্সিথ্যাত্বের কল্পন! নিতান্ত ভিত্তিহীন যুক্তিরহিত 
অবৈদিক মনোবিকার। “বাচারন্তণ” ইত্যাদি শ্রুতি এবং “তদন্ত 
ত্বমারস্তণশব্বাদিতযঃ” ইত্যাদি স্ত্র ও অন্তান্ত শ্রুতি সমুদয় এবং 
“বামদেবঃ সর্বমিতি" ইত্যাদি স্থৃতিসমূহ কার্ধ্যকারণের-_জগন্ন্ষের 
ধক্য নিরূপণপূর্বক ব্রন্মের অবিকৃত পরিণাম গ্রতিপন্ন করিতেছেন । 


জি সোনি এপ্স এ পাস চা তাপস 








ধু, | শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন । 
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“তদনন্তত্বমারস্তণশব্দাদিভ্য:” সুত্র দ্বারা যে কার্ধ্য কারণের 
এীক্য এবং জগৎ ও ব্রহ্ম, উভয়ের অনন্তত্বশতঃ ব্রন্দের অবিকৃত 
জগজরপ পরিণাম যে প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহাতে আর কোন 
সন্দেহই থাকা উচিত নহে। কারণ অবিকৃত পরিণাম হ্বীকার 
ন| করিলে কিছুতেই প্রমাণিত হইতে পারে না যে, কার্য ও কারণে 
যে অনন্থত্ব, সেই এঁক্য বিদ্ভমান রহিয়াছে-_-অর্থাৎ কাধ্য আদি, 
অধ্য ও অবসানে কারণের সহিত অনন্ত হইয়া, এক হইয়া বিদ্যমান 
রহিয়াছে, এবং কারণ পৃথক পৃথক্‌ অবস্থার তত্তৎ ব্যবহার সম্পাদন 
করিবার জন্যই তত্তৎ অবস্থান্তর ও নাম পরিগ্রহণ করিয়াছেন! 
সুতরাং কার্য ও কারণের অনন্তত্ব যেমন অথগুনীয় সত্য, বঙ্গের 
অবিকৃত জগদ্রপ পরিণামও তদ্রুপ অথগুনীয় সত্য। কাধ্য্ূপ 
পরিণাম ধারণ করিপ়াও কারণ অবিকৃত রহিয়াছেন, এই সর্বপ্রকার 
'বিসংবাদসহনক্ষম অখণ্ডনীয় সত্যটিই এই শুদ্ধাদ্বৈতৈর পরম রহস্ত। 

উর্ণনাভ ( মাকড়সা), মৃত্তিকা, স্থবর্ণ অহকুগুল, যোগী, দেব, 
পট, করবুক্ষ, কামধেনু, চিন্তামণি, মন্ত্র গ্রভৃতি অবিকৃত পরিণাষের 
ৃষটান্তনিচয়। উর্ণনাত শ্বেচ্ছায় তত্ত বাহির করিতেছে, তন্তর 
ইচছান্ুরূপ বিস্তার করিতেছে, আবার কালাস্তরে স্বেচ্ছাপূর্বক 
সেই তস্তরাজি মুখবিবরে লীন করিতেছে; কিন্তু তাহাতে উর্ণনাভ 
কোনরূপ রিকারগ্রন্ত হইতেছে না। মুত্তিক ঘটরূপ কাধ্যের 
কারণ। উহা আদিতে যদ্দরপ, ঘটাবস্থাতেও তন্রপ এবং ঘটারস্থার 
খরদানেও তদ্রপ। নুবর্ণ, কারণাবস্থাতে সুবর্ণ, কুগুলাদিরূপ কার্ধযা- 
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বস্থাতে স্থবর্ণ এবং কুগুলাদি অবস্থার অবসানেও বণ ৷ তন্ত্র 
ব্রহ্ম জগন্দরপ পরিগ্রহণের পূর্বাবস্থার ন্যায় জগন্রপ পরিগ্রহণের 
মধ্যাবস্থায় এবং জগব্রপ অবস্থার অবসানেও স্বীয় সচ্চিদানন্দ 
স্বরূপেই থাকেন, তাহাতে কোনরূপ বিকার সঞ্চারিত হয় না। 
কল্পবৃক্ষ, চিন্তামণি, কামধেন্ু, যোগী, মন্ত্রাদি কর্তৃক যেমন তাহাদের 
সামর্থ্যবলে বুতর বস্তর উৎপত্তি হয়, এবং তাহাতে তাহাদের 
কোনরূপ বিকার সঞ্চারিত হয় না, তদ্রপ ব্রহ্মও বহুতর ব্রহ্গাণ্ডের 
উৎপত্তি করিয়াও কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হন না। “তদাত্মানং 
স্বয়মকুরুত”--সেই পরমাত্মা স্বীয় ন্বূপকে অনেকপ্রকার করি- 
লেন, ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্টরূপেই বুহ্ষের অবিকৃত পরিণাম স্বীকার 
করিতেছেন। 

্রহ্গস্থত্রকার বেদব্যাসও প্রথমে “জন্মাগ্থস্ত যতঃ শান্ত্রযোনিত্বাৎগ 
ও “তত, সমন্বয়াৎ” এই ছুই সুত্রে সন্্রপ ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া 
মির্দেশ করিতেছেন। তৎপরে “ঈক্ষতের্নাশব্ম্” ইত্যাদি স্ত্ে 
চিদ্রুপ ব্রহ্মকেও কারণ বলিতেছেন । এবং “আনন্দময়োহভ্যাসাঁৎ* 
ইত্যাদি অষ্ট্থত্রে আনননন্বরূপ ব্রহ্গকেও জগত্তের কারণ বলিয়া 
স্পষ্টরূপে গ্রতিপাদিত করিতেছেন। ক্ৃতরাং শবল ব্রহ্মই জগতের 
কারণ, শুদ্ধ ব্রহ্ম কারণ নন,--এ কথ! বলা চলে না। কারণ 
রেদব্যাস “অথাতো। বরহ্মিজ্ঞাসা” সুত্রে শুদ্ধব্রদ্দের বিচারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। স্াতরাং এ সমুদয় হুজ্ঞনির্দিষ্ট ব্রন্ধকে শবল ব্রহ্ধ 
বিলে দ্েন্যীসের প্রতি প্রতিভ্তাহাির, দোষার্পণ করা হইবে। 


১১২ শুপ্ধাদ্বৈত দর্শন । 


পস্পাসিপ সিসি ৬ সিসি পি ৬6 সত উপ লিসা দিল্লি 2 খাসা লা তালাশ ৯ পিপি বাসী িপাছি লাস পালার 


অতএব মানিতেই হইবে যে, সচ্চিদানিন্দস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্ুই জগতের 
কারণ--জগৎ সচ্চিদানন্শ্বরূপ শুদ্বব্রন্ষেরই সরি পরিণাম । 
শ্রীমদ্তগবদগীতাতে ও উক্ত হইয়াছে,_- 


“অহং সর্ধস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথ। ॥ 
“বান্থদেবঃ সর্ধবমিতি স মহাত্মা সুভুলভ; 1” 
“ব্রন্গার্পণং ব্রহ্মহবিত্র্ষাগ্রৌ ব্রক্ষণ। হুতম্‌। 
ত্রদ্েব তেন গন্তব্যং ত্রহ্ষকর্্মসমা ধিনা॥৮ 


অর্থাৎ আমি (শ্রীকৃষ্ণ ) এই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও লয়ের 
স্থান। এই সমগ্র জগৎ বাস্থদেবস্ববূপ-__-এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে, 
তদ্্রপ মহাত্মা অতিশয় ছলভ | যেরঙ্গাত্বক জীব ব্রহ্গরূপ ক্রব 
দ্বারা ব্রহ্মরূপ হবি: লইয়া ব্রহ্মবূপ অগ্নিতে হোম করেন, সেই 
জীবের এ কর্মনরূপ ব্রদ্দে মনের সমাধি হইলে ব্রন্ধগ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ 
জ্ঞরূপ-নারায়ণপ্রাপ্তি হয়। ইত্যাদি বাক্যে সমগ্র জগৎ ব্রন্স্বরূপ 
বলিয়। নির্দিষ্ট হওয়ায় স্পষ্টতঃ ব্রঙ্দের অবিকৃত পরিণামপ্রাপ্তি 
নিরূপিত হইয়াছে । 

যাযশাস্ত্রের প্রবর্তক মহাত্মা গৌতমের আবির্ভাবকালের ন্যায় 
সুদীর্ঘ ভূতকালেও অবিকৃত পরিণামবাদ প্রচলিত থাকার প্রমাণ 
পাওয়া যায় । গৌতমস্ত্রের তাৎপর্যযটাকায় উক্ত হইয়াছে- 
“মা ভূদয়ং গ্রপঞ্চ: শৃন্ভতোপাদানোইপি তু ব্রদ্ষোপাদানো ভবিষ্যত, 
বরন্ষৈব প্রপঞ্চরূপেণ পরিণমতে মৃত্তিকেব ঘটশরাবোদঞ্চনারদিভাবেন॥ 
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ন চৈবং নিত্যতাব্যাঘাতঃ পরিণামেহপি তত্বারপায়াৎ তর্লক্ষণত্থাচ্চ 
শিত্যতায়! যদাহ যন্মি-স্তত্বং ন বিহন্যতে নিত্যমিত্যেকং দর্শনম্।” 
অর্থাৎ শন্ত হইতে জগতের উৎপত্তি না হউক, ব্রহ্ম হইতে 
উচ্ার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মানিব, ব্রহ্ধই নামরূপবিশিষ্ট জগ- 
দ্রপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে ব্রহ্গের নিত্যত্বের ব্যাঘাত 
হইতেছে বলিয়া শঙ্কার উদয় হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহার 
তত্বের ( স্বরূপের) ব্যতিক্রম না! হইলেই ত্বাহার নিত্যত্ব লক্ষণ 
স্থির থাকিবে । ইহা অপেক্ষা অবিকৃত পরিণামের সুস্পষ্ট কথা আর 
কি হইবে? সুতরাং অবিকৃত-পরিণামবাদ যে অতি প্রাচীন কাল 
হইতে বিদ্যমান, তাহার প্রমাণ পাওয়া! যাইতেছে। বিবর্তবাদ বা 
মায়াবাদের প্রবর্তক শ্রীমচ্ছস্করাচাধ্যের সময়েও ইঁ প্রাচীন বাদ 
বিলুপ্ত হয় নাই বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। আচার্য্য শ্বয়ং বলিতে- 
ছেন _“ননু মৃা দিদৃষ্ান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবৎ শান্তরস্ত ব্রদ্ম অভিমতম্” 
অর্থাৎদমৃত্তিকার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়াই কি ব্রন্মের অবিকৃত 
পরিণামপ্রাপ্তি বেদসন্মত বলিতে হইবে ?৮ এইরূপে শঙ্কা উতথাপন- 
পুর্রবক তদ্ুত্তরে তিনি যাহা! বলিয়াছেম, তাহাতে কোন প্রকারেই 
শঙ্কার নিবৃত্তি হইতেছে না। বলিতেছেন--“তদেবমবিগ্ভাত্মকোপাধি- 
পর্িচ্ছেদাপেক্ষ্যমেবেশ্বরন্তেশ্বরত্বং সর্ধজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বঞ্চেতি” অর্থাৎ 
“এক্ষণে এইরূপে ঈশ্বরের জশ্বরত্ব, সর্ববজ্্ব, সর্বশক্তিত্ব,র সমুদয় 
অবিষ্ভাত্বক উপাধি-অপেক্ষাকৃত” ইত্যাদি । শঙ্কার প্রকৃত সমাধান 
সম্ভব না হওয়াতেই কথাটা কোনরূপ উড়াইয়া দিবার জন্যই বুঝি বা 
৮ 





৯৯ পরি তি তাপস পরি | সপ্ত 


১১৪ শুদ্ধাছৈত দর্শন | 


স্পা উস্িতিসিতা সত সির সিরা সস সতত সিসি ঠী দির সী ৯৮ ৯৫৯৩ উর সির সি সি সিল সত 





৯ পি লি জোকস তাস রা সত 


বলা হইতেছে যে, ঈশ্বরে একটুকুও এশ্ব্য্য নাই, একটুকুও সামর্থ্য 
নাই, একটুকুও শক্তি নাই এবং সর্বজ্ঞত্বও নাই ইত্যাদি। এইরূপ 
কথাগুলা বলিতে মায়াবাদের এতটুকুও সঙ্কোচ বোধ হয় না। 
ব্রন্মের কারণত্বপ্রতিপাদ্রক শ্রুতি সকলের অর্থ করিতে হইলেই 
বিবর্তবাদ উক্ত “অবিষ্ভোপাধিপরিচ্ছেদ” কথাটি বল! ব্যতীত অন্ত 
কোন পথই দেখিতে পান না। কিন্ত মায়াবাদের এই ম্বকপোল- 
কল্পিত ঘরগড়া নির্মল কথাটি শুনিয়াই কি প্রকৃত তত্বান্সন্ধান- 
নিরত ব্যক্তির জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইয়া যাইবে ? শঙ্কানিবৃত্তির প্রকৃত- 
পন্থাবলম্বন করার পরিবর্তে একটা বাজে কথা৷ বলিয়া আসল কথাটি 
এড়াইবার এইরূপ উদ্ভোগ হইতে দেখিলে মনে হয়, ক্রতিস্থৃতি 
রসাতলে যান যাউন, ঈশ্বরও অজাগলস্তন হইয়া যান যাউন, 
তাহাতে বিবর্তবাদ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি মনে করেন না, কেবল “যেন 
তেন প্রকারেণ লোকে মায়াবাদটি মানিয়! লইলেই যেন বিবর্তবাদ 
কৃতার্থ হন। যাউক, অবিরুত-পরিণামবাদের প্রাচীনত্বের কথা 
বল! হইতেছিল। শ্রীমচ্ছস্করাচার্যযের উক্ত কথাটি শুনিলেই বুঝিতে 
পারা যায় যে, তাহার আবির্ভাবকাঁলেও অবিকৃত-পরিণামবাদ 
বিলুপ্ত হয় নাই। সুতরাং এই শ্রতিস্থৃতিযুক্তি প্রতিপারদিত অবি- 
কৃত-পরিণামবাদটি যেমন অতি প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত, তন্দরপ 
শ্রুতিস্থৃতিস্থত্রপুরাণসম্মত বলিয়াই অথগুনীয় সত্য। 
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জীবস্বরূপ | 


যিনি অক্ষর অব্যয় বিভু বলিয়া উক্ত, তিনি সর্বত্র এক- 
রস, অব্যক্ত, জ্ঞানধন, ত্রিকালাবাধ্য, সচ্চিদাননন্বরূপ। উক্তও 
হইয়াছে__ 
“অস্তর্ববহিশ্চ সর্বত্র ব্যাপ্য নারায়ণ: স্থিতঃ 1” 
“সবধং খন্বিদং ব্রহ্ম |” 
“সত্যং বিজ্ঞানমানন্ৰং ব্রহ্ম ৮ 
“সত্যং জ্বীনমনস্তং ব্রহ্ম ।” 
“সর্ববতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোইক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৮ 
অর্থাৎ সর্বদিকে কর-চরণ-নেত্র-মস্তক-মুখ-কর্ণবিশিষ্ট সেই 
ব্রহ্ম এই লোকে সর্বত্র ব্যাপিয়া বিরাজিত। সেই পরম 
কারণ ব্যাপক ভগবানে “আমি এক হইলেও অনেক প্রকারে 
অনেক হই” (৯) এইরূপ ভাবন! কেবল ক্রীডার্থ উদ্দিত হইল। 
এই ভাবনার উদয়মাত্র সেই ব্রহ্ম বুযচ্চরণ (উদ্ভব) নিমিত্ত 
আব্্তক প্রদেশে তিরোভূতের স্তাঁয় হইয়া যান। সেই ব্রঙ্গ 
অবিভক্ত হইলেও ন্বতন্ত্েচ্ছ অপ্রতক্যশক্তি বলিয়৷ বিরুদ্ধ ধস 


(১) “একোহহং বহু স্যাং প্রজায়েয়।*- শ্রুতিঃ। 


১১৬ শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন । 
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আত্রক়পূর্ব্ক বহুভাগে বিভক্ত হন। যেমন অগ্নিসমূহ হইতে 
তদংশভূত বহু স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তব্রুপ ভগবদীক্ষা হইবা মাত্র 
সেই তেজোরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে অনেক ভাব (সৎ, চিৎ 
ও আনন্দাত্বক পদার্থ) অর্থাৎ জড়, জীব ও অন্তর্যামীর উদ্ভব 
হয়। উপনিষদে উক্তও হইয়াছে--“তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ 
পাবকাদিস্ফ,লিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ 
সোম্য ভাবাঃ গ্রঙ্গায়ন্তে তত্র চৈবাপি যুস্তি।» 

প্যথা স্থুদীপ্তাৎ পাবকাৎ ক্ষুদ্রা বিশ্বুলিঙ্গা বুচ্চরস্তেবং 
তম্মীদাত্বনঃ সর্কে প্রাণাঃ সর্ষে লোকাঃ সব্ধে জীবাঃ সর্বব 
এবাত্মানে। ব্যুচ্চরস্তি রমণীয়চরণা: কুপুয়চরণ। ইতি।” 

অর্থাৎ এ কথা সত্য যে, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র 
দ্র সমানরূপবিশিষ্ট অনেক স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হয়, তদ্রপ 
অক্ষর অব্যক্ত ধামস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে, হে সৌম্য, অনেকপ্রকার 
পদার্থ অর্থাৎ সর্ধপ্রাণাদি মহাভূত, সমগ্র ব্রঙ্গাণ্ড, সর্ধজীব এবং 
সর্ধ-অন্তর্যামী বহির্দত হন। জীবস্প্টিতে কতকগুলি সদ্বাসনা- 
বিশিষ্ট এবং কতকগুলি অসদ্বাসনাবিশিষ্ট। জীবস্থষ্টির বক্ষ্যমাণ 
ব্যাপারটি অনুধাবন করিলে জীবের এই বাসনা-পার্থক্যের কারণ 
হৃদয়ঙ্গম হয়। | 

শ্রুতি বলিতেছেন-_-“পাদো হস্ত বিশ্বা ভূতামি।” এই শ্রুতিবাক্যা- 
নুসারে ব্রদ্ের লৎ, চিৎ ও আনন্দাংশ হইতে কোটি কোটি বন্ধাও 
ও সমগ্র জীকাঁদির উৎপত্বি হইস্থাছে। ব্রন্মের এই অংশত্রয়ের 





জীবগ্বয়প। ১১৭ 
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মধ্যে সদংশ হইতে জড়স্থষ্টি, চিদংশ হইতে . জীবস্থট্টি, এবং 
আনন্দাংশ হইতে অন্তর্ধামিস্থষ্টি হয়। সচ্চিদানন্দ স্বরূপটি ব্রহ্গের 
অবিভক্ত স্বরূপ বলিয়া যদিচ প্রক্কত প্রস্তাবে জড় ও জীব সেই 
সমগ্র অবিভক্ত সচ্চিদানন্দম্বরূপ ব্রদ্ষেরই সৃষ্টি, তথাপি বহুভবন- 
ইচ্ছায় সেই স্বতত্ত্রইচ্ছাময় ভগবান্‌ সব্রপ জড়পদার্থ হইতে 
চিৎ ও আনন্দাংশের এবং চিদ্রপ জীবপদার্থ হইতে সৎ ও 
আনন্দাংশের তিরোতাব করিয়া স্থষ্টি সমাধা করেন বলিয়া 
সদ্রপ জড়পদার্থে সংশের এবং চিদ্রপ জীবে চিদংশের বিশেষ 
আবির্ভীব হয়। ভগবানের করচরণাদ্ি সমগ্র অবয়ব আনন্দময় । 
এইহেতু ভগবান নিরাকার বলিয়াও উক্ত হন। জড় ও 
জীবের ন্যায় প্রকৃত আকার ধারণ করেন না বলিয়াই ভগবান্‌ 
নিরাকার বলিয়া উক্ত হন। ভগবানের আননময় আকার 
জড় ও জীবের আকারের স্তায় আননদতিরোভূত নহে বলিয়াই 
সেই ভতগবদাকারকে কোন কোন স্থলে নিরাকার বল। হইয়াছে। 
জড় ও জীবের আনন্দমতিরোভূত আকার ত্রহ্ষবৎ আনন্দময় নহে 
বলিয়াই এ সকল আকার প্রাকৃত এবং উহার সাকার নামে 
অভিহিত। এইরূপে আনন্দতিরোভূত সাকার স্বষ্টি করিয়া 
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জগজ্রপ পরিগ্রহণ কদিলেন। বহুভবন-ইচ্ছায় 
কারণ কাধ্যরূপ ধারণ করিলেন, অথচ কারণরূপ ব্রহ্ম মচ্চিদানন্দ 
স্বরূগে আবকৃত থাকিলেন। 

.ভগবানে সমগ্র শ্বর্ধ্য) বীর্ধয, যশ, লক্ষ্মী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-- 


১১৮ শুদ্ধাছৈত.দর্শন। 
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এই ছয় সুখ্য গুণ সর্বদা বিদ্যমান। জীব ও ্রহ্গের অংশ 
হইলেও ভগবানের বহুভবন'ভাবনাবশতঃ উক্তরূপে উদ্ভূত হইয়া 
আনন্দাংশের তিরোভাব সহ এ ষড়বিধ ভগবদগুণের তিরোভাব- 
বিশিষ্ট হয়। খশ্বর্যের তিরোভাবে দীনত্ব পরাধীনত্ব, বীধ্যের 
তিরোভাবে সর্ধপ্রকার জড়তা আলম্ত, যশের তিরোভাঁবে সর্ব- 
প্রকার হীনত্ব, লক্ষীর তিরোভাবে জন্মমরণাদি সর্ধবিধ বিপদ্‌, 
জ্ঞানের তিরোভাবে দেহাদিতে অহংভাব, এবং বৈরাগ্যের তিরো” 
ভাবে বিষয়াসক্তি উপস্থিত হয়। প্রথম গুণচতুষ্টয়--এশ্বর্্য, যশ, 
বীর্যা ও শ্রীর তিরোধানে জীব বন্ধের, এবং শেষোক্ত গুণদ্বয়__ 
জ্ঞান ও বৈরাগ্যের তিরোভাবে ছুঃখাদির বশীভূত হয়। 
এস্থলে কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম যখন 
ব্যাপক, বখন ব্রন্মের সেই ব্যাপকতা অবচ্ছেদবিরহিত, তখন 
ব্রহ্ম হইতে পদার্থ সকলের ব্যুচ্চরণ (আবির্ভাব) কিরূপে 
সম্ভবপর হইবে? বর্ষের আকারপ্রকার জাগতিক পদার্থের স্যায় 
ঘনত্ববিশিষ্ট স্থল ভাবিলে এইবপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। কিন্ত 
ইতঃপূর্বে ব্রদ্মের সমগ্র অবয়ব জাগতিক-ঘনত্বস্থত্ব-বিরহিত 
আনন্দময় বলিয়া উক্ত হওয়ায় এরূপ প্রশ্মোদয়ের মূলোচ্ছেদ হইয়াই 
গিয়াছে। এইরপ ব্রহ্ষাত্বুক প্রদেশে, এইরূপ ব্রহ্ম হইতে, ব্রহ্মাতবক 
পদার্থনিচয় আবিভূত হইতেছে--সচ্চিদানন্দ ব্রঙ্গ ব্রঙ্গাত্বক 
প্রদেশে জাগতিক পদার্থরূপ পরিগ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং 
উক্তরূপ প্রশ্ন হওয়ার কিছুমাত্র কারণ নাই। বুচ্চরণশ্রুতি 


জীবস্বরূপ। ১১৯ 


পি ৪৯ জি এসির ছি 





৪ ০ সপ 


ব্রহ্ম হইতে জাগতিক পদার্থের আঁবর্ভীব বিষয়ে "সর্বং খবিদং 
ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি বলিয়া যথন ব্রহ্ম ব্যতিরেকে 
অন্যবিধ সত্তার নিষেধ করিতেছেন, তখন অর্থাপত্তি দ্বারা 
মানিতেই হইবে যে, জগছৎ্পত্বির আধার, আধেয়, প্রকার, কাল, 
নিক্ষমণ প্রভৃতি সমুদয়ই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্দ। সুতরাং এঁরপ প্রশ্ন 
মনে উদয় হওয়ার কোন অবকাশই নাই। 

শ্রীমপ্তাগবতেও জগদুৎপত্তির সর্কবিধ প্রকার একমাত্র ব্রহ্গই 
নির্ীত হইয়াছেন। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,_- 


যত্র যেন যতো। যস্ যন্মৈ যদ্যদ্যথা যদ] 1. 
স্তাদিদং ভগবান্‌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ | 


অর্থাৎ যে অধিকরণে, যন্বারা, থে হেতুবশতঃ, যে প্রয়োজন 
সাধন করিবার জন্য, যেষে প্রকারে, বে সময়, যাহা কিছু, এই 
ভূত:ভবিষ্যৎ-বর্তমান পদার্থজাত উদ্ভূত হয় অর্থাৎ বহির্গত হয়, 
তৎসমুদয়ই প্রধান ( প্রক্কৃতি ) ও পুরুষ ( জীবাত্মা! ) উভয়ের স্বামী 
পরমা বলিয়া জানিবে। সুতরাং এবংবিধ বুচ্চরণ বিষয়ে 
কোনরূপ প্রশ্নোদয়ের সম্ভাবনা! একেবারেই নাই। অলৌকিকা- 
নন্দের তিরোভাব ও পরিচ্ছেদের পরে এবং অবিদযাচম্ন্ধ »জ্ঘটিত 
হওয়ার পূর্বে এই আত্মার ণশুদ্বজীব এই ব্যপদেশ হয়। 
তদনস্তর উক্ত ছয়টি ভগবদ্গুণ তিরোহিত হইয়া গেলে এই জীবের 
বন্ধ ও বিপর্যয় (বিপরীত জ্ঞান) উপস্থিত হয়। এই ভাবটির 


১২, শুদ্ধাৈত্ত দর্শন । 
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মুষ্পষ্ট বিবৃতি বৈশ্বানরাবতার তগবান্‌ _ আমতাচাধ্যণ 
বন্দস্তরের স্বরচিত ভাষ্যে “পরাভিধ্যানাত্ত, তিরোহিতং ততো হস্ত 
বন্ধবিপরধযয়ৌ” স্তরের ব্যাখ্যায় (১) করিয়। দিয়াছেন। স্ুত্রব্যাখ্যায় 
প্রথমতঃ এইরূপ পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে যে,-ভাল, জীবের 
নিমিত্ত যে ভগবান্‌ এই স্ৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বীয় জীল৷ 
প্রদর্শন করাইতেছেন, তাহা ত বুঝা! গেল) কিন্তু জীব ভগবদংশ 
হওয়া! সত্বেও দুঃখাদিভোগ কেন করে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 
যে, ভগবানের অভিধ্যানবশতঃ অর্থাং ভগবানে জীবের ও 
তাহার রমণেচ্ছার উদয় হওয়া বশত: এখর্ধযাদি ভগবদগুণাবলী 
জীবে তিরোভূত করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া জীব বন্ধ ও বিপরীত- 
জ্ঞানবিশিষ্ট হয়। 

জীবে উচ্চনীচ ভাবের সমাবেশ না করিলে ভগবানের 
বমণেচ্ছা সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু ভীব উচ্চনীচতাব- 
বিশিষ্ট হওয়া সত্বেও ভগবংস্বরূপ ব্যতীত অন্ত কিছু নহ্ে। 
জীব যে তগবৎস্বরূপ, তাহা অনতখাহুপপত্তি দ্বারা মানিতেই হইবে। 





০. আনত শপ 





সদ লক পি শিট শী সত পাপী 


(১) কিঞিদাশঙ্ক্য পরিহরতি-ননু জীবায় ভগবাঁন্‌ ু বরোতি ্রদ্শয়তি 
চ ম্বস্ত সর্ধবলীলাম্‌। অংশশ্চায়ং কথমস্য ছুঃখিত্বমিত্যাশঙ্কা, পরিহরতি তুশবঃ 
অন্ত জীবন্যৈষ্্যযাদি তিরোহিতং তত্র হেতুঃং “পরাভিধ্যানাৎ” পরস্য ভগগবতো- 
হভিধানং স্বত্ৈত্্য চ সর্বতো ভোগেচ্ছা তম্মীৎ, ঈশ্বরেচ্ছয়া ভখবদ্ধর্ম- 
ভিরোভ। বং উর্বর্ধযতিক্নোভাবাদীনত্বম্‌ ইত]দি | 
জীমন্ব্রভাচার্যয্রণাঃ | ছনুভাধোে। ৩২৫ ।" 
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কারণ “দেব ৷ মোমোধম্ আসীখ, “্একমেবাদ্িতীয়ম ইত্যাদি 
শ্রুতি যখন স্পষ্টত: বলিতেছেন যে, সৃষ্টির পূর্ধবে এক অস্ধিত্ীয় 
বদ্ধ ব্যতীত অন্ত কিছুই ছিল না, তখন সর্কবিধ স্ৃষ্টপদার্থ 
ব্ধস্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। এমন কি “অগ্রে 
আলী” এই যে পদদ্বয়, উহা! সাধারণতঃ কালাববোধক হইলেও 
উহাদ্বারা এন্থলে সৃষ্টির পূর্বে কাল ছিল, এরূপ অর্থ সিদ্ধ হইতেছে 
না। কারণ স্থষ্টির পূর্বে কাল ছিল, এইরূপ অর্থ করিতে গেলে 
স্ষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ভগবান্‌ ব্যতীত অপর কেহ ছিল না 
এ কথার সার্থকতা রক্ষিত হয় না। “এক মাত্র অদ্ধিতীয়”--এই 
'কথায় সঙ্জাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত, সর্ধবিধ দ্বৈত সর্ধতোভাবে 
নিবারিত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে কালও ছিল, 
এ কথা! বলিলে এ ছ্ৈতনিবারক পদত্রয় নিরর্থক হইয়া গড়ে । 
আত্মবৃক্ষ ও নিম্ববৃক্ষ, উভয়ে বুক্ষজাতীয় হইলেও উহাদের 
পরস্পরে যেরূপ ভেদ, তাহাকে সজাতীয় দ্বৈত বল! হয়। বৃক্ষ ও 
'শিলা, এই বিভিন্নজাতীয় পদার্থদ্বয়ে পরম্পরে যেরূপ ভেদ, তাহাকে 
বিজাতীয় দ্বৈত বলা হয়। এবং একই বৃক্ষের শাখাদ্বয়ে পরস্গরে 
যেরূপ ভেদ, তাহাকে সম্বগত দ্বৈত বলা! হয়। “একম্‌ এব অদ্ধিতীয়ং” 
পদত্্রয় যেরূপ স্পষ্ট, তদ্দারা জাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত, সর্ধবিধ 
ঘ্বৈত উত্তমরূপে নিবারিত হইয়া গিয়াছে । এ পদত্রয় দ্বারা 
 অসনিদ্ধরূগে প্রমাণিত হইতেছে যে, সৃষ্টির পূর্বে ফালাদদি জোন 
পদার্থ বিদ্যমান ছিল না, ছিলেন কেবল একমাত্র অদ্থিতীয় ' বক্ধ। 


১২২ গুদ্ধাদ্বৈত দর্শন | 
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সুতরাং যে বেদ ব্রহ্গের দ্বৈত সর্ধতোভাবে নিষেধ করিতেছেন, 
তিনি “অগ্রে” শবদ্বারা নিশ্চিতই বর্গের দ্বৈত জ্ঞাপন করিতেছেন 
না-_স্বয়ংই স্বীয় বাক্যের খণ্ডন করিতেছেন না। উহাদ্বারা স্ষট 
জগতের বেদান্ুশীলনকারীকে স্ষ্টির পুরাবৃত্ত হৃদয়জম করাইয়া 
দিতেছেন মাত্র 

“একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছং”, “সদেব সোয্যেদমগ্র 
আদীৎ” একমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রহ্ম”, 'তদৈক্ষত বনু স্তাং প্রজায়েয়” 
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, একমাত্র ব্রঙ্গই স্বেচ্ছা 
পূর্বক নান! প্রকারে জগন্রপ ধারণ করিলেন। এস্থলে ব্রন্ষের 
ইচ্ছাই নানাত্বের কারণ। “বহু স্তাং প্রজায়ের” এই পদত্রয় 
দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম প্রথমে ম্বরপ হইতে অনেক 
প্রকারের হইলেন। তদনস্তর জননগত উচ্চনীচভাবাবলম্বনপূর্বক 
অনেক প্রকাঁরের হইলেন। ইহাই ব্রন্গের অনেকপ্রকার হওয়ার 
প্রক্রিয়া । যখন সর্ধভবন-সমর্থ একমাত্র ব্রহ্ম বহু হওয়ার 
ইচ্ছা করেন, তখন তিনি স্বয়ংই ইচ্ছারূপ পরিগ্রহণ করেন অথাৎ 
ধর্মী সেই বন্ধ ইচ্ছারূপ ধর্মে পরিণাম প্রাপ্ত হন। 

এ স্থলে কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, ব্রহ্দের ধর্মরূপ- 
পরিণামপ্রাপ্তির যখন কোন কারণ নাই, তখন তাহার ধর্মরূপ- 
পরিণামপ্রাণ্ডি সর্বদা হইতে থাক! আবশ্ঠক হইয়া দাড়াইবে ; কম্মিন্‌ 
কালেও তাহার ধর্মরূপ-পরিণামপ্রাপ্তির বিরাম হওয়া উচিত 
হইবে না। কিন্ত কে বলিল যে, ব্রহ্ষের ধর্শরূপ-পরিণাম প্রাপ্তির 


রি স্বরূপ । ১২৩. 
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কোন কারণ নাই। ব্রঙ্গের ইচ্ছাই যে তাহার ধর্মরূপ-পরিণাম- 
প্রাপ্তির কারণ. তাহা স্পষ্টূপেই বলা হইয়াছে । হুতরাং যতকাল 
পর্যন্ত ব্রন্গের ধর্রূপ-পরিণাম প্রাপ্তির ইচ্ছার বিরাম হইবে না, 
ততকাল পর্য্যন্ত তাহার পরিণাম প্রাপ্তিরও বিরাম হইবে না। পরে 
পরিণামপ্রাপ্তির ইচ্ছার বিরাম হইলে পরিণামপ্রাপ্তির বিরামও হইতে 
পারিবে। এই ব্যাপারটি উত্তমরূপে হদয়ঙ্গম করিবার জন্য এস্থলে 
একটি সুক্ষ ও সুন্দর বিচার্ধ্য কথা আছে । ব্রন্ধে ধর্মরূপ-পরিণাম- 
প্রাপ্তির ইচ্ছ৷ উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ষদি কালের আবির্ভাব 
না হইত, তাহা হইলে তাহার ইচ্ছা কিঞ্চিন্নাত্রও কালব্যাগী 
হওয়ার অবকাশ পাইত না এবং তদ্ধেতু তাহার ধর্মরূপপরিণাম- 
প্রাপ্তিও কালব্যাপী হইতে পারিত না। অতএব ব্রন্ষে পরিণাম- 
প্রাপ্তির ইচ্ছা উদিত ওয়! মাত্র তৎসঙ্গে সঙ্গেই ব্রন্মের ধর্ম; 
পরিণামপ্রাপ্তি কালব্যাগী হওয়ার হেতুরূপ কাল আবিভূতি 
হইল বটে, কিন্তু সেই কালই আবার অবিরাম পরিণামপ্রাপ্তি 
হওয়ার বাধক হইয়া দাড়াইল। কারণ বর্ষের পরিণামপ্রাপ্তির 
ইচ্ছা বিরত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাল তিরোড়ুত হইবে.বলিয়া 
কালের সেই তিরোভূত অবস্থায় পরিণামপ্রাপ্তি অবিরাম 
চলিতে থাকাও আর সম্ভবপর হইবে ন|। 

“তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েয়” শ্রতির যে. প্রক্ষত” পদ 
অর্থাৎ ঈক্ষা করিলেন--এই অর্থবাচক যে পদ, উহার ধঁ 
“করিলেন” কালভাবব্যবঞ্জক' বলিয়া স্পষ্টর্ূপে জানিতে... পার! 
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যাইতেছে যে, ব্রন্গে ইচ্ছোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে কালের আবির্ভাৰ 
হইয়াছে, এবং ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে কালের আবির্ভাব হওয়ায় 
ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, ইচ্ছার আশ্রয়ভাগী, ইচ্ছাপরতন্ত্র ও 
ইচ্ছাসহযোগী কাল ইচ্ছাবিরতির সঙ্গে সঙ্গেই তিরোভূত হইবে। 
“নিমেষা জজ্ঞিরে বিছ্যুতঃ পুরুষাদধি” এই কালাবির্ভাবব্যঞ্জক 
শ্রুতিটি অবলম্বনপূর্বক এরূপ ভাবা উচিত হইবে না যে, 
কাল ব্রন্গের ইচ্ছোৎ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে আবিভূতি না হইয়া 
তাহার পরে আবিভূতি হইয়াছে। কারণ এই শ্রুতি কালাবির্ভাব 
পরে হওয়ার কথ! বলিতেছেন না, তৎপরিবর্তে নিমেষাদি কালাবয়ব 
সকলের আবির্ভাব পরে হওয়ার কথা বলিতেছেন (১)। লোকব্যব- 
হারের সৌকর্যাথ কার যে নিমেষাদি ভাগ, তাহা পরে হইলেও 
নিমেষাদি-লোকব্যবহার-রহিত কাল যে ব্রহ্ষের ইচ্ছামাত্র তৎ- 
সঙ্গেই আবিভূতি হইয়াছে, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহের উদয় 
হওয়া উচিত নহে। কারণ শানে নিমেষাদিলোকব্যবহার- 
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(১) কালশ্চ অভাবিচ্ছাদিবিশেষণত্বেনে।ক্ত ইতীচ্ছার্দিভি; সহৈবাবিভবতি 
সহৈবৰ তিরোভবতি। নাহপি “নব্রে নিমেষা জজ্িরে বিদ্যুত পুরুষাঁদধী্তি 
শ্রস্যা তস্ত পাশ্চাত্যাত্বং শঙ্কযম। কালাবয়বানামেব তত্রোক্তহাং। তৈধিশিষট্ত 
কালো ভগবচ্ে্টারূপো “যোহয়ং কালন্তস্ত তেহব্যক্তবন্ধোশ্চেষ্ঠামাহশ্চেইতে যেন 
বিশ্বমূ। নিমেযাদির্বংসরাস্তো মহীয়ান্” ইতি বাক্যাং। এবমিচ্ছারূপঃ বন্‌ 
ভেদরূপয়। তয় সচ্চিদানন্দ।নপি ধরন্ত্েন ভিনত্তি তে 5 ধশ্মরূপেণ স্বয়ং ভিগ্ভমানাঃ 
্বাশ্রয়মপি ধরন্মিত্বেন ভিন্নপ্তি । তদা স ভগবান্‌ সর্ব তঃ পাণিপাদান্তে। ভবতি 
সাকারত্বং চাপগ্তে ।--ভাঁষাপ্রকাশে ভীপুরুযোত্বদাচাধ্যাঃ। ৮ 
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রহিত সমষ্টিকূপ কাল ত্থবানের চেষ্টা বলি বণিত। শ্রীমদ্তাগবত্ে 
পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে_-হে ভগবন্‌, এই যে কাল, ইহা আপনার 
চেষ্টা। এবং ইহা দ্বারা সমগ্র জগৎ চেষ্টাপ্রাপ্ত হয়। স্থৃতরাং 
নিমেষাদিবিভাগ-রহিত কাল ভগবদিচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে আবিভূ্ত 
হয় বলিয়া জগতের অন্বিধ পদার্থনিচয়ের পূর্ববর্তী। বর্ষে 
ধর্মরূ্প-পরিণামপ্রাপ্তির' ইচ্ছা উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কালাবির্ভাব হয় এবং তদনন্তর অন্যবিধ জগতপণদার্থনিচয়ের 
উৎপত্তি হয়। এইরূপে ইচ্ছারূপ ভগবান্‌ আপনা হইতে উদভিনন ইচ্ছা. 
দ্বার! স্বীয় সং, চিৎ, আনন্দ- ধর্মত্রয়কেও স্বীয় ধর্মভাবের সহিত 
পৃথক করিয়া দেন। ধর্মরূপের সহিত পার্থক্যপ্রাপ্ত এঁ ধর্মত্রয় 
স্বীয় আশ্রয়কে ধর্মিরপে পৃথক্‌ করিয়! দিলে, অর্থাৎ ধর্মরূপের 
সহিত পার্থক্যপ্রাপ্ত এ সংচিংআনন্দ-ধর্শত্রয় স্বীয় আশ্রয়কে 
ধন্মিরপে পৃথক করিয়া দিলে উহাদের সেই ধর্সিরূপ. আশ্রয় 
“অক্ষর-ব্রঙ্গ” নামে অভিহিত হন। এই অক্ষর-ব্র্ধ অব্যক্ত, ধাম, 
পদ ও বৃহৎ শবে উক্ত হন। এবং এই অক্ষর-ব্ক্মই অনেক-কর- 
চরণ-মন্তক-নেত্রকর্ণাদিমান্‌ পুরুষ নামে বিখ্যাত। 

এই পুরুষ “সহতরশীর্য! - পুরুষঃ” ইত্যাদি শ্রুতি এবং পপর্বত: 
পাণিপাদং তৎ সর্বতোক্ষিশিরে।মুখম্” প্রভৃতি স্থৃতিসমূহ দ্বারা 
বর্ণিত। এবং এই পুরুষই (অক্ষরই ) জগন্রপত৷ প্রাপ্ত হম।; 
সুতরাং ধর্মরূপ-পরিণাম-প্রাপ্ডির ইচ্ছা উদ্দিত হওয়ায় পুরুযোত্বম, 
তগবানের ধর্থিরূপ, ধর্মরূপ এবং কষার্যযরূপ, এই তিনটি রূপ হুইল.।২ 
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এই তিন রূপ ধর্ধম্মিভীবে এবং কাধ্যকারণভাবে যে অভেদ, 
তাহা বলাই বাহুল্য। এই তিনটি স্বরূপ পূর্ণ শব্ষে অভিহিত 
হুন। এই স্বপত্রয় এক--অভিন্ন হইলেও বহুভবন-ইচ্ছাবশতঃ 
পৃথক্‌ হওয়ায় উত্তমাধমভাববিশিষ্ট যে হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ 
হইতে পারে না। কারণ যে বহুভবন-ইচ্ছাবশতঃ একের এই 
ত্রিবিধ রূপ ধারণ, সেই ইচ্ছা এই রূপত্রয় ভিন্ন ভিন্ন উত্তমাধম- 
ভাববিশিষ্ট না হইলে সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এই পূর্ণ স্বরূপ- 
ত্রয়ের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রুতি বলিতেছেন,__ 


পূ্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচাতে । 
পূর্ণন্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাইবশিষ্যতে ॥ (১) 


অর্থাৎ অচিন্ত্যাপরোক্ষ জ্ঞানধন এই অক্ষর ব্রহ্গ পূর্ণ, অর্থাৎ 
আকাশসুদৃশ ব্যাপক । এবং এই পরিদৃশ্তমান সদ্রপ ( জগন্রপ ) 
ক্ষ ব্রহ্ধও পূর্ণ, অর্থাৎ পূর্বোক্ত অক্ষর ব্রন্ধের স্তায় পূর্ণ_আকাশ- 
সদৃশ ব্যাপক। এবং 'পূর্ণাৎ্, অর্থাৎ এ পূর্ণরপদ্য়ে (ক্ষরাক্ষরে ) 
ধিনি ব্যাপ্ত থাকেন, সেই 'পর্ণমু পুর্ণানন্দ ( পুরুষোত্তম ভগবান্‌) 
পূর্বোক্ত পূর্ণ স্বরূপদ্বয় (ক্ষরাক্ষর) দ্বারা সেবিত। এম্থলে যে 





(১) তানি ত্রীণ্যপি রূপাণি পূশিবেনোচ্যন্তে । অদঃ পরোক্ষং জ্ঞানৈক- 
'ঘনন্‌ অক্ষরং ব্রহ্ম পূর্ণং নিরন্তরমাকাশবন্থাপি। ইদং পরিযৃষ্ঠমানং সন্ত্রপং 
ক্ষরং ব্রহ্ম পুর্ণং পূর্বব। পূর্ণাৎ পূর্ণমততি ব্যাপ্রোতি তাদৃশং তদ্ুভয়ব্যাপকং 
পূর্ণমুৎ পূর্ণানন্দং ব্রহ্ম অচাতে পুজ/তে, পূর্বেক্তাভ]াং ক্ষরাক্ষরাভ])ং সেব্যতে। 
এবং জ্ঞানাদে; ফলমাহ।--ভাব্য প্রকাশে শ্রীপুরুষোত্তমাচার্ধ১। 


“অচ্যতে” পদ, ইহা! “অচ ইত্যেকে”-_পুজার্থক এই অচ ধাতুর কর্ণ 
বাচ্যে রপ। এইবপে শ্রুতি পূর্বার্দে পুরুষোত্তম ভগবানের 
ক্ষরাক্ষর কর্তৃক মেবিত হওয়ার নিরূপণ করিয়া উত্তরার্ধে সেই সেবার 
ফল বলিতেছেন। নির্দেশ করিতেছেন যে, যৎকালে এ 
পূর্ণদ্ধয় অর্থাৎ ক্ষরাক্ষরশ্বরূপ উভয় পূর্ণ শ্বীয় সেব্য সেই পূর্ণানন্দের 
পূর্ণ জ্ঞানাদি ধর্মসকল প্রাপ্ত হন, ততৎকালে সেই পূর্ণানন্দের 
সাধুজ্য লাভ হওয়ায় উহাদের পুর্ণমাত্র (পূর্ণানন্দমাত্র ) অবশিষ্ট 
থাকে । এ স্থলে এই ভগবৎসাধুজ্য-প্রাপ্তির ছইপ্রকার অর্থ 
হইতে পারে। একটি অর্থ এই,_ পূর্ণানন্দ পরব্রহ্ম পুরুষোত্বম 
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌ ক্ষরাক্ষরের সেবায় প্রসন্ধতা লাভ করিয়া উহা- 
দিগকে স্বীয় ধর্ম প্রদানপুর্ব্বক উহা'দিগের সহিত রমণ (ক্রীড়া) 
করেন। ইহাই উহাদিগের পুর্ণানন্দের সাযুজ্যপ্রাপ্তির প্রথম 
অর্থ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। দ্বিতীয় অর্থ এই,_যখন পূর্ণানন্দ ভগবান্‌ 
অন্তঃক্রীড়ার ইচ্ছা করেন, তখন ত্বাহার বাহাক্রীড়া অস্তহিত 
হওয়ার সেই প্রলয়কালে ভগবতকৃপায় সেই পূর্ণশব্বাচ্য ক্ষরাক্ষর 
পুরুষদয় পূর্ণানন্দের জ্ঞানাদি পূর্ণধর্মানিচয় প্রাপ্ত হইয়া! সেই পূর্ণা- 
নন্দের সাধূজ্য প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ ক্ষরপুরুষ অক্ষরে এবং অক্ষর 
পুরুষ পূর্ণানন্দ পুরুষোত্তমে বিলীন হন। তৎকালে নানারূপ লঙ়্- 
প্রাপ্ত হওয়ায় এক ভগবৎস্বরূপমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। এই কথাই 
শ্রীমভ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,__ 


১২৮ শুদ্ধান্বৈত দর্শন। 


রা পির লাউ তি রিনা রি িছিলা্ি/ সতী পীিলাসিলাি (20৯৯ তিরস্িরসিরািনিসিরাসিরসিসিতাসিলীসসিিতি উতর সস পিপি লি রিলিস পি পি লিল সপাসিশ সিটি 


নষ্টে লোকে দ্বিপরার্ধীবসানে 
মহাডৃত্েঘাদিভূতং গতেষু । 

ব্যক্তেহব্যক্তং কালবেগেন যাতে 
ভবানেকঃ শিষ্যতেইশেসংজ্ঞঃ ॥ 


এই প্রকারে (১) পরমকারণকারণ সেই পুরুষোত্তম তগবান্‌ 
স্বয়ং এককই ধর্মারূপে, শক্তিক্ধপে ও ধর্শিরূপে অনেকপ্রকার হইয়া 
গরে কাধ্যরূপেও অনেকপ্রকার হন। ইহাই তাহার “বনু স্তাং” 
ইচ্ছার কার্য । এবং “বন্থ স্তাং প্রজায়েয়” শ্রুতির যে “প্রজায়েয়” 
পদ, উহার কাধ্য কাধ্যে জননগত-উচ্চনীচভাবের আবির্ভাব । 
প্র উচ্চনীচভাব ধচ্ছিক এবং উহ! ভগবদ্ধন্মের ভেদ সঞ্চারিত 
করাতেই সম্ভারিত হয়। অতএব সর্বধর্মযুক্ত পুর্ণজ্ঞানাদিমান্‌ 
পূরণসচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম ভগবান্‌ সর্কবোত্কষ্ট এবং সেব্য। এবং 
চিদ্ঘন অক্ষর ত্রন্ধ মধ্যম, ও সন্রপ ক্ষরক্রন্গের এ স্বরূপছয়ের 
সহিত যে- ভেদ, তাহা এচ্ছিক ভেদমাত্র। কাধ্যাবস্থায় ভগবত" 
স্বর্ূপের উচ্চনীচভাবযুক্ত যে ভেদ, তাহা শ্রীমপ্তগব্দগীতায় এই 
রূপই নির্দেশ করা হইয়াছে । গীতায় ভগবান বলিতেছেন, 


হাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরণ্চাক্ষর এব চ। 
 ক্ষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কৃটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ 





৮৮৯৮ পপ 


(১) পূর্ণন্তানুপদোক্তত্ত পূর্ণং জ্ঞানাদিধর্মমীদীয় তত্প্রসাদেন প্রাপ্য পূর্ণ 


বন্যা | ১২৯ 


উঃ পুরুষ পরমাত্েতাদাহৃত:। 

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ 

যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 
অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ ॥ 


অর্থাৎ লোকে ক্ষর ও অক্ষর, এই ছুইটি পুরুষ বিদ্যমান অর্থ।ং 
পরমাত্মার এই ছুইটি স্বরূপাস্তর লোকে বিদ্ভমান। সমগ্র জগৎ 
ক্ষরম্বরূপ উক্ত হয়, এবং ধিনি কৃটস্থ অর্থাৎ অব্যক্ত, তিনি অক্ষর 
ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হন। কিন্তু উত্তমপুরুষ যিনি, তিনি এই 
উভয় হইতে পৃথকৃ, তিনিই পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হন এবং তিনি 
সমগ্র ব্রহ্গাণ্ডে ব্যাপ্ত থাকিয়া সমুদয় লোকত্রয় ধারণ করেন। 
আমি আনন্দাদি-ধর্ম সকল দ্বার! ক্ষর্বরূপের অতীত এবং অক্ষরাঁ- 
পেক্ষা উত্তম। এইহেতু লৌকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে 
প্রসিদ্ধ | 

এই সমুদয় শ্রুতি-স্বতির আশয় অবলঙ্বনপূর্ব্বক শ্রীমন্বলল- 


মেবাবশিষতে তৎসাধু'জ্যন তদভিন্নো ভবতি । এবং ধন্মরূপেণ শক্তিরূপেণ ধর্ি- 
রূপেণ চ নানাুয় পশ্চাৎ কার্ষারূপেণ নানা! ভবতীতি বৰ স্তামিত্যন্য কাধ্যম্‌। 
অত উচ্চনীচভাবঃ প্রকর্ষপদার্থঃ। স চ ধন্মভেদেন ভবতীতি ভূম্ম আনন্দরূপস্ত 
সব্বোংকৃষ্ঠত্বং, ততে। নীচভাবশ্চিদ্রুপন্তাক্ষরন্ত, ততোপি সন্্রপত্ত ক্ষরস্ত । অতএব 
অক্ষরাৎ পর়্তঃ পয় ইডি ।-_ভাব্যপ্রকাণে প্রীপুরুযোতমাচাধ্যাঃ। 

৯ 


১৩০ শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন | 


সপন সর সপ লি পা পা পাপা ভিসি পাসি শীট িরিপিসিপাসিশী জিত পাটি লাশ লা সস লী সিলরী এপ অলি ২ পি পি পে পতি লো ঠা তি সিছ_এিি০/ িপসসসসস্ন এ 


ভাচার্ধ্যচরণ ম্বককৃত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে তব্রন্ষের তিনটি স্বরূপ 
নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,_ 


পরং ব্রহ্ম তু কৃষ্ণে। হি সচ্চিদানন্দকং বৃহৎ। 
দ্বিরূপং তদ্ধি সর্ববং স্তাদেক তন্মাদ্বিলক্ষণমূ ॥ 


অর্থাৎ ধর্মিবূপ, ধন্মরূপ ও কার্ধাবূপ, এই তিনটি ভগবানের 
ধঁচ্ছক স্বরূপ। এ তিনটি রূপের মধ্যে ধর্মিন্বরূপ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
পরব্রহ্গ, অক্ষরত্রহ্ম সৎচিৎআনন্দ ধর্মরূপ, ও ক্ষরব্রক্ম সন্রপ 
সর্বজগৎ। 

সুতরাং সেই তগবান্‌, ইচ্ছাযোগে তিন প্রকারে বাক্ত হন এবং 
তিনটি শক্তিরূপেও ব্যক্ত হন। আনন্দাত্বা ভগবানের সব্বভবন- 
ামর্থারূপ! মায়াশক্তি আছেন, ইনিই সমগ্র জগতের কারণ। 
চিদ্রপ অক্ষরের ব্যামোহিকা মায়াশক্তি আছেন এবং সদংশ ভগ- 
বানের ক্রিরারূপা মারাশক্তি আছেন। সচ্চিদানন্দ ভগবানের এই 
ব্রিবিধ মাঁয়াশক্তি সত্ত্ব সন্ত! চিত্ত চিন্তা ইত্যাদি ভাবপ্রধান ত্বতলাদি- 
প্রত্যয়বাচ্য।। এই হেতু সদংশভূত যে অষ্টাবিংশতি তত্ব (+) আছে, 
সেগুলি “তত্ব” নামে অভিহিত হয়। 


কিউট উনের শসা ালাাপিশার্শী শিস পপ পাপা 


(১) দ্বাবিমৌ পুরুষাবিতি, যন্ম ক্ষরমভীতোঁহহমিতাদি চ শ্রতিম্থৃতয়ো 
্রঙ্গণঃ পরত্থং প্রতিপাদয়গ্রি। এবং ত্রিরূপং সন্‌ শক্তিব্রয়রূপেণাবিতধতি। তত্র 
সদ শত্ত ক্রিয়ারূপ! শত্তিঃ। চিদ্রপন্ত ব/মোহিক] শক্তি আনন্দরূপশ্য জগৎকারণ- 


জীবস্বরূপ। ১৩১ 


শি পি লা পা দা পা শি তা তা রা লা পা রসি তিল তা৯রছিপাটি পাত তত ৯ পা পাছি লা পি ৯৯ পাপা লা এসি পাস বোস পারা ৮ ৬ পি পা লাঠি লাই সর পা 


চিদ্ঘন পরোক্ষ অক্ষরব্রন্মের ব্যামোহিকা মায়াশক্তি স্ীয় 
চিদংশকে ব্যামোহিত করেন। তন্বারা ব্যামোহিত ব্যাকুল সেই 
চিদংশ প্রাণবুদ্ধযাদি অবলম্বন করেন। তাহাতেই সেই চিদ্ংশ 
জীব নাম প্রাপ্ত হন। এক্ষণে পূর্বোক্ত হৃষ্টিক্রম দ্বারা বুঝা 
বাইতেছে যে, ভগবান্‌ রমণের ইচ্ছাবশতঃ উচ্চনীচ ভাব পরিগ্রহণ 
করিবেন বলিয়! প্রথমে স্বী্ চিদংশের আনন্ীংশ তিরোভূত করিয়। 
ফেলিলেন। তদনস্তর ভগবান্‌ জননগত উচ্চনীচ ভাব পরিগ্রহণ 
করিবেন বলিয়া সেই তিরোভূত-আনন্দাংশ চিদংশে (জীব সকলে) 
মুক্তিসংস্কার (দৈবত্ব) এবং বন্ধসংস্কার (আন্মুরত্ব) সঞ্চারিত 
করিলেন। আমন্গুগী সম্পৎ বন্ধসাধক এবং দৈবী সম্পৎ মোক্ষ- 
সাধক | ভগবান্‌ বাহদেব কতক শ্রীমদ্তগবদগীতার উক্ত হইয়াছে__ 


দেবী সম্পদ্ধিমোক্ষায় নিবন্ধায়ান্্রী মতা । 


আম্থর সংস্কারের বশীভূত এই জীবকে অবিষ্ঠা আশ্রয় করে। 
অর্থাৎ ব্যুচ্চরণ হইয়! যাইবার পরে আনন্দাংশের তিরোভাব হইয়া 
গেলে দেহাধ্যাস, প্রাণাধ্যান, ইন্দ্রিয়াধ্যাস, অন্তুঃকরণাধ্যাস এবং 
স্বরূপ-বিস্থৃতি, এই পঞ্চপর্াত্মিকা অধিষ্তা এই জীবকে বশীভূত 
করে। তখন এই জীব স্বীয় স্বরূপ বিস্বৃত হইয়া দেহাদির ধর্ম 


পা». সা সস 7 পপর 5 





ভূতা মার] । এতভ্রিতয়রূপা শক্তি: সচ্চিদাননাস্ত ভাবত্ৃতলাদিধাচ্যা। অতএব 
মদংশভূতেঘ্টাবি শতিতত্বেু তত্বমিতি বাপদেশঃ। 
__ভাঁষ্প্রকাশে শ্রপুরুযোত্তমাচাধাঃ ] 


১৩২ গুদ্ধাদৈত দর্শন । 


শধ পাছি পি পি উনি প ছি লিলা লা পাকি লেস কা লাস্ট ল ৮ সা সিসি লাস পাপা পাস পারিনি লি শী সিসি সিসির ছি ছিল উল লা পা মর 


সকলকে স্ব বলিয় ভাবিতে থাকে-_আমি সুখী, আমি ছুঃথী, 
আমি স্থুল, আমি কৃশ, এইরূপ অভিমান এই জীবকে আশ্রয় করে। 
এই অধ্যাসই সংসার । ভগবদংশ জীব প্রকৃত পক্ষে বন্ধ, দুঃখী 
ইত্যাদি নহে। কিন্তু এই জীব এ অবিস্তার বশীভূত হইয়া জন্ম- 
মরণাঁদিফলপ্রদ বন্ুবিধ শ্বেতকৃষ্ণ কর্ম করিতে থাকে । 

ভগবান আরও বলিয়াছেন, *দ্বৌ ভূতসগোঁ লোকেহস্মিন্দৈব 
আন্ুর এব চ।” অর্থাৎ ইহলোকে দৈব ও আম্ুর এই দুই 
প্রকারের জীবস্থ্টি হইয়াছে । নিভীকচিত্তে শাস্ত্রোন্ত আচারামু- 
ঠান, অন্তঃকরণের শুদ্ধি অর্থাৎ রাগদ্ধেষমায়ামমতাদি অপ্রকৃত 
ব্যবহারনিচয়ের মালিন্ত-প্রক্ষীলনপূর্বক অন্তঃকরণট ভগবৎপ্রাছু- 
ভাবের উপযোগি করিয়া লওয়া, ভগবন্মাহাত্মের জ্ঞানলাভ করত 
ভগবানে অনন্ত প্রেম, স্বত্বঙ্ানান্তর্গত অন্নবস্ত্রাদি পদার্থনিচয়ের 
কিয়দংশ অন্যকে প্রদান, বাহোন্দ্রিযদমন, দৈবযজ্ঞ পিতৃষজ্ঞ খষি- 
যজ্ঞ ভূতঘন্ঞ প্রন্ততি ধশ্মাচরণ, ভগবচ্ছান্ত্ব সমুদয় শ্রবণাধ্যয়ন-মনন, 
যথাসম্ভব শীতোষ্চ-ম্থথতুঃখাদি-সহনাভ্যাস, মনের মন্দভাবনিচয় 
পরিত্যাগ, বাকৃসং্যম, সাঁরল্যাবলম্বন, বাক্য ও ব্যবহার দ্বারা জীব- 
মাত্রের দুঃখোৎপাদন-বিরতি ও মনেও তত্ভাবপোষণ-বিরতি, অয- 
থার্থকথনের কল্পন! পর্য্যন্ত নিরাঁকরণ, স্বভাবের রূঢুতা-বর্জন, 
কর্মফলবাসনা-বিসঙ্জন, শাস্তিময়-ভাবালম্বন, পরোক্ষে কাহারও 
দোষ-কীর্তনের অভ্যান-তাগ, প্রাণিমাত্রে দয়া, সনুখস্থ বিষয়েও 
অলোভতা, মধুর ও ফোমল ব্যবহার, অনুচিত কাধ্য ও ব্যবহারের 
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বাসনা উদয় হওয়া মাত্র মনে লজ্জা-সঞ্চার, নিশ্রয়োজন কথা বলার 
স্বভাব-ত্যাগ, ধৈর্য দক্ষতা ক্ষমা ও পবিত্রত-ধারণ, অদ্রোহ, 
নিরহঙ্কারতা--এই সকল দৈবসম্পদ্ধিশিষ্ট জীবের লক্ষণ । “অভয়ং: 
সত্বস-শুদ্ধিঃ* ইত্যাদি শ্লোকে ভগব'ন্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমন্তগবদশীতায় 
দৈব জীবের উক্ত লক্ষণগুলি নির্দেশ করিয়াছেন । 

ভগবান্‌ গীতায় আম্মরসম্পদ্ধিশিষ্ট জীবের লক্ষণও বলিয়াছেন 
_যাহারা এই লোকে ধার্মিক বলিয়া আপনাকে প্রসিদ্ধ করিতে 
চাহে, ধন স্বজন কুল বিদ্যা গ্রভৃতির মদবিশিষ্ট, সর্ধদ৷ ক্রোধযুক্ত, 
সকলের সহিত বক্রভাব, এই পৃথিবীতে কাহাকেও পুজ্য ভাবিতে 
অসমর্থ, এবং স্বয়ং কর্তব্যাকর্তবাজ্ঞানশূন্ত হইয়াও অপরের নিন্দা ও 
অবজ্জাকারী, তাহার! আন্মর জীব। 


দরস্তে। দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধ; পারুষ্যমেব চ। 
অন্ঞানঞ্চাভিজাতম্ত পার্থ সম্পদমান্ুরীম্‌ ॥ 


অর্থাৎ হে পার্থ, দত্ত ( ধর্মধবজিত্ব ), দর্প, অভিমান, ক্রোধ, 
ক্রুরতা এবং অজ্ঞান, এই সকল দোষ আম্থরস্থ্টিসপ্াত জীবকে 
আশ্রয় করে। পূর্বে ষে দৈবজীবের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা 
ছুই প্রকারের-_(প্রথম ) মর্য্যাদামার্গীয়, এবং (দ্বিতীয়) পুষ্টিমাীয়। 
ধাহারা বেদোক্ত মর্যাদায় অবস্থিত থাকিয়া বৈরাগ্য, সাংখ্য, 
যোগ, তপ এবং নিষাষ ভক্তি ( অনন্ত ভগতপ্রেম )-রূপা পঞ্চপর্বা 
বিদ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক ' সাধুজ্যমুক্তি ( অক্ষরৈক্য) লাভ করেন, 


১৩৪ শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন। 


প্লাস লালা ভাসি তি পা কাছ হা চাছি ছি ঠা ঠা স্টিল লী ৮ উতীস্টি ঠাছি তি তি রাসিত ৬৮৭৮ পি পন লস প্রা তা জাল 


তাহারা মর্যদামাগীর দৈবসম্পনিশিট জীব, « এবং বাহারা পূর্বজনে 
এঁ বিদ্যার সাধনা করিয়াছেন এবং এ জন্মে ভগবস্ততক্তিমাত্র 
অবলম্বনপূর্ববক ভগবৎপ্রাপ্তি ক্নে অথবা কেবল ভগবদনুগ্রহে 
ভগবৎপ্রাপ্তি করেন, তাহার! পুষ্টিমাগণুয় দৈবসম্পদ্ধিশিষ্ট জীব। 
সাধুজা-মুক্তির ছুইপ্রকার অর্থ প্রসিদ্ধ--( প্রথম ) ব্রন্মে সম্মিলিত 
হয়া স্বীয় পৃথক্‌ অস্তিত্বের অবরোধ হইতে নিষ্কৃতি, এবং (দ্বিতীয়) 
ব্রহ্মদহ আনন্দোপভোগ ॥ পুষ্টিম্বরপনিরূপণাধ্যায়ে এ বিষয়ের 
বিস্তৃত বিবৃতি কর! হইবে । 


অদ্বৈতমতে জীবস্বরূপ | 


অদ্বৈতবাদ-নামক মায়াবাদে জীবন্বরূপ-নিরূপণবিষয়ক উপো- 
দঘাতে । ১) যেরূপ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, কেবল- 
মাত্র তাহাই এই অধ্যায়ে প্রদত্ত হইতেছে । বলিতেছেন যে, বুম্মৎ- 
প্রত্যয়গোচর দেহ ও অন্মৎ প্রত্যযগোচর আত্ম, এই উভরে পরস্পর 
জড় ও চেতন বলিয়া অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধধর্মাবিশিষ্ট। 


পপ পক 
শশী পিপস্পশীপীপশীশীিসিপপস্পশ্াশী বাপ্পী শশা ীাপীশা শী 
আপপ্পপাপাসসপা পিসি 





(১) বুশ্দন্মং প্রত্যয়গৌচরয়োব্বিষয়বিষয়িণৌস্তমঃপ্রকাশবহ্িরদ্ধদ্থতাবয়ো- 
রিতরেতরভাবানুপপতৌ দিদ্ধায়াং তঙ্ধন্্ীণামপি হৃতর।মিতরেতরভাবাম্পপত্তি- 
রিত্যতোহম্মংপ্র ত্যয়গেচরবিষয়িণি ইত্যাদি ।--শাঙ্করভাষ্যম্‌। 





অধৈতমতে জীবস্বরূপ। ১৩৫ 


£ ৬ তো পিছ ঠা গোরা হি তত রাত ছা লতি গাছ তাও ৮ ৬ ০ তাস শি লজ 


অতএব ব উবে অস্তোনতভাব নারির, এবং ই ফেব 
উহাদের ধর্মের অন্তোন্ভভাবও অযৌক্তিক, সুতরাং অশ্মতপ্রত্যয়ের 
বিষয় যে আত্মরূপ ( চৈতন্যময ১» তাহাতে বুম্মৎগ্রত্যয়ের 
বিষয় যে দেহেন্ত্িয়াদি জড় (অনাত্ববস্তর), তাহার অধ্যাস 
( অতথায় তথাত্বজ্ঞান । মিথ্যা; উহাদের মধ্যে একের ধন্দে 
অপরের ধন্মের অধ্যাসও তদ্রপ মিথ্যা, এবং এই হেতুবশতঃ উহাদের 
বিপরীতধর্মনবিশিষ্ট বিষয়েও একের বিষয়ীতে অপরের বিষয়ীর এবং 
একের ধন্মে অপরের ধন্মের বে অধ্যাস, তাহাও মিথ্যা । ইহা 
যুক্তিযুক্ত হইলেও পরম্পর অত্যন্ত পার্থক্যবিশিষ্ট ধন্ম ও ধন্মীতে 
যে, ভেদ, তাহার অজ্ঞতাবশতঃ অন্তঠোন্ে অন্টোন্ঠ স্বরূপের ও 
অন্তোন্ত ধন্মের অধ্যান এবং সত্যানৃতের বোগ উপস্থিত হওয়ায় 
“আমি. আমার”-- এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানোৎপন্ন ব্যবহার চলিতেছে । 
অতথায় তদ্বিরুদ্ধ ধর্মাবিশিষ্ঠ কোন কিছুর কল্পনা উপস্থিত 
হওয়াই অধ্যাস বিয়া অভিহিত হয়। এই অধ্যাসই অবি্ধা 
(অজ্ঞান)। যেমন শুক্তিতে রৌপ্যের ভান। ইহার বিরুদ্ধ অর্থাৎ 
এই অবিষ্া হইতে অব্যাহতি পাইয়া বস্ধস্বক্ূপ নিত হওয়াই 
বিদ্যা নামে অভিহিত হয়। যেমন স্ুবর্ণে স্থবর্ণত্বের নির্ণয়। 

এই (১) অবিগ্ভার ঘোরে অর্থাৎ আত্মানাত্ববস্তুর পরস্পরের 


পাশা কাপিস্পীাপিশাপস্প পাপী আলাপ পপির 


(১) তচ্তেমবিদ্যাখা শস্মানায়নোরিতরেতরাধাসং পুরস্ৃত্য সর্ব সর্ষের প্রমাণ- 
প্রমেয়াদিব্যবহার! লৌকি কা বৈদিকাশ্চপ্রবৃত্ঠাঃ সর্ববাণি চ শান্ত্রাণি বিধিপ্রতি- 
যেধমোক্ষপর।ণি। ইত্যার্দি_-শাঙ্করভাষায, উপোদ্ঘাত। 
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অধ্যাসবশে যাবতীয় লৌকিক ও বৈদিক বাবহার চলিতেছে । 
সমুদয় বিধিনিষেধ এবং মোক্ষপর শান্্ও এইরূপ জানিবে অর্থাৎ 
সকলই মিথ্যা বলিয়! জানিবে। দেহ (১) ও ইন্দ্িয়াদিতে "আমি, 
আমার” এই অভিমানের সংস্পর্শরহিত আত্মার প্রমাতৃত্ব হইতে 
পারে না। আর আত্মভাৰ যাহাতে অধান্ত নাই, এরূপ 
দেহাদির সহিত কোনরূপ ব্যাপার কেহ করে না। এই সকল না 
হইলে অসঙ্গ আত্ম প্রমাতা হইতে পারেন না, এবং প্রমাতা না 
হইলে প্রমাণের প্রবৃত্তিও হয় না। অতএব প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণ 
এবং বেস্থৃতিপুরাণাদি শান্থ অবিদ্বান্‌ পশুপদৃশ অজ্ঞানীদিগের 
জন্ত। এই অধ্যাম সমূলে নাশ করিবার জন্তই, সমগ্র বেদাস্তাদি 
শাস্ত্র প্রবন্তিত হইয়াছে। যখন আত্ম। ব্যতীত সমগ্র প্রমাণ- 
প্রমেয়াদি এবং জড়-জীবাদি সকলই অধ্যাসমাত্র, তখন জীবও 
যে কল্পনার, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। হ্বষ্টি-প্রতিপাদক শ্রুতি 
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(১) স হীন্দ্রিয়াণানুপাদায় প্রত্যক্াদিব্যবহ।রসিদ্ধি:, ন টানা 
য়াণাঁং ব্যবহার: দিদ্ধ'তি, ন চানধ্যস্তাক্মভাবেন দেহেন কশ্চিদ ব্যাপ্রিয়তে, ন 
চৈতশ্মিন্‌ সব্বন্সিনন ত্যসঙ্গন্যা সবনঃ প্রমাতৃত্মুপপছাতে, ন ৮ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণ- 
প্রবৃত্তিরস্তি । তক্মদবিদ্যাবদ্ছিষয়াণ্যে প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাগানি শান্্রাণি চ 
পন্থাদিভিশ্চাবিশেষ।ৎ। ইত্যাদি-শীঙ্করভা্ 1১1১১ 

পরমার্থতন্ত ন জীবে নাম বুদ্ধবাপাধিসম্বদ্ধ কল্িতম্বরাপবতিরেকেণান্তি । 
ন হি নিত্যমুক্ত থরূপাং সর্ববন্ধাদীশবরদন্শ্টেতনো ধাতুদ্ধিতীয়ো বেদাস্থার্থনিরপথা- 
য়ামন্তি।--শাস্করভাষ ২৩৩, 


অদবৈতমতে জীবস্বরূপ। ১৩৭ 
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সকলও যে অবিদ্যাকল্পিত ঈশবররূপ নিমিত্ত ও উপাদান কারণের 
অজ্ঞানকল্পিত স্থ্টি প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা বুঝা 
যাইতেছে । জীব বুদ্ধপাধিপরিকল্পিত ম্বরূপ ব্যতীত অপর 
কিছু নহে-_অর্থাৎ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা চেতন ব্রহ্মই অবিদ্ধা- 
বচ্ছিন্ন হইলে জীবপদবাচ্য হন। বস্ততঃ নিত্য মুক্ত শুদ্ধ ব্রহ্ম 
বাতিরেকে অন্ত চেতন বেদাস্তার্থ নিরূপণ করিবার পক্ষে পরিদৃষ্ট 
হয় না। অবিগ্যাবচ্ছিন্ন চেতন ব্রহ্গই জীব। বস্ততঃ জীব বলিয়া 
অপর কোন পদার্থ নাই। অদ্বৈতবাদীদিগের জীব বিষয়ে 
অনেকপ্রকার মত আছে। কেহ বলেন যে, অবিগ্যায় ব্রন্মের 
প্রতিবিষ্বই জীব। অন্ত কেহ বলেন যে, মলিনসত্তা মায়ায় ব্রন্গ- 
প্রতিবিষ্বই জীব। অপর কাহারও মতে অধ্যাসমাত্র জীব । 
ইত্যাদি পৃথক্‌ পৃথক মত পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বস্তরগত্যা জীব 
বলিয়া যে কোন পদার্থ নাই, এবিষয়ে কাহারও বৈমত্য নাই। 
এই স্বকীয় কল্পনার প্রমাণার্থ ইহারা “সর্বং খন্িদং ব্রহ্ম নেহ 
নানাস্তি কিঞ্চন,” পনান্তোহতোতস্তি দ্রষ্ট নান্তোহতোহস্তি শ্রোতা” 
ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করেন। যখন জীব কেবল কল্পনা- 
মাত্র, তখন তাহাতে কর্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম আর কেমন 
করিয়া থাকিবে? সুতরাং শাঙ্করমতানুষায়ী মায়াবাদিগণ জীবকে 
কল্পিত, অধ্যন্ত, প্রতিবিম্ব, আভাস, অভোক্তা, অবর্তী, অজ্ঞাত, 
জ্ঞানমাত্র ও ব্যাপক বণ্নে। 


সব টিিজেরেউং 
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মায়াবাদের উপযুক্ত যুক্তিনিচর কেবল বাগাড়ম্বর অথব। 
বুদ্ধিবাদ মাত্র। মায়াবাদিকল্পিত জীবের সমালোচনা অতঃপর 
বিস্তৃতরূপেই করিতে হইবে । আপাততঃ কেবল উপোদবাতের 
উক্ত কথা কয়টি সম্বন্ধে যতকিঞ্চিৎ বলিতে হইতেছে। 

কোন নাধ্য সিদ্ধ করিতে হইলে অথবা কোন পদার্থ বুঝা" 
হতে হইলে লোকমধ্যে শান্ত্রবাদ ও বুদ্ধিবাদ-নামক ছুই প্রকার পাধন 
প্রসিদ্ধ। স্ববুদ্ধিকল্পিও কোন কল্পনা বনুতর যুক্তি দ্বারা দৃঢ় 
করিবার প্রয়ান এবং তদন্ুকুল শান্ত্রবাক্য দ্বারা সেই কল্পনার 
সমর্থন বুদ্ধিবাদ নামে অভিহিত হয়। বুদ্ধিবাদে যুক্তি তর্কই 
প্রধান এবং শাস্ত্র সেই যুক্তি তর্কের কেবল অনুসরণকারি মাত্র। 
€কোন কোন স্থলে শাস্ত্র যেন তেন প্রকারেণ সেই সকল যুক্তি 
তর্কের পোষকতা করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। বুদ্ধিবাদে 
বৌদ্ধ তর্কের উপরই বিশেষ নির্ভর, শান্ত্রপ্রনাণ নিতান্তই 
গোণস্থলাভিষিক্ত । যদি কোথাও শাস্ত্রের প্ররূত অর্থ বুদ্ধি- 
বাদীর মনোমত না হয়, তাহা হইলে তান অর্থান্তর পধ্যন্ত কল্পনা 
করিয়। শাস্ত্র যে তাহারই যুক্তির সমর্থন করিতেছেন, তাহাও 
বলিতে গশ্চাৎপদ নহেন। এই সকল বাক্চাতুরধ্য বুদ্ধিবাদী 
কর্তৃক লক্ষণার মাথায় চাপাইয়া দেওরা হয়। উকিল বারিষ্টার- 
গণ যেরূপ ভাবের যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করেন, বুদ্ধিবাদীর 
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বুকতিচ্ছটা তাহারই অন্ুকারী। সত্যের অপলাপ হউক, শানে 
সর্বনাশ হউক, তাহাতে বুদ্ধিবাদী কোনরূপ ক্ষতিবুদ্ধি মনে 
করেন না । তাহার একমাত্র বাসনা--তাহার কল্পনাটি লোকে 
মানিয়া লউক। কিন্তু ভগবন্মাহাত্মাবেত্তা পরম আস্তিক তত্বজ্ঞগণ 
শীল্্বাদকেই উচ্চাসন প্রদান করেন । শাস্ত্রই তাহাদের 
মাথর মণি, শাস্ত্রপ্রমাণই তাহাদের সর্বস্ব! শাস্ত্রের প্রকৃত 
আশয় কাহারও দ্বারা এতটুকুও ইতস্ততঃ হইতেছে দেখিলে 
তাহাদের বুকে ব্যথা বাজে । শান্থের অক্ষর অক্ষর যে অকাট্য 
সত্য এবং সব্বপ্রকারে লোককল্যাণকর, তাহা তাহাদের 
অসন্দিগ্ধ অভিমত। শাস্ত্রের প্রতিকূলে কোনরূপ লৌকিক যুক্তির 
অবতারণা তাহারা অম্ানবদনে অবহেলনা করেন । শাস্ত্রের 
প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়! দিবার জন্য তাহারা শাস্ত্রীয় যুক্তির প্রদান 
করিয়া থাকেন। তবে বুদ্ধিবাদীর অসমীচীন যুক্তির খণ্ডন করিবার 
জন্য তাহারা সম'চীন প্রতিধুক্তিও কখন কথন প্রদান করেন। 
কিন্তু শাস্ত্রী়মত সিদ্ধির নিমিত্ত তাহারা কিছুতেই লৌকিক 
বুক্তির অবতারণা করেন না। কারণ শ্রুতি স্থাত স্পষ্টাক্ষরে 
বলিতেছেন, পনৈষ! তর্কেণ মতিরাপনেয়া,” “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” 
“অলৌকিকাস্ত যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েং” | তত্ব- 
নিশ্চয়ার্থে লৌকিক যুক্তির অবতারণা বিষয়ে এই শান্ত্রনিষেধ 
তাহাদের শিরোমান্ত । শ্রীমদ্ভাগবতে তগবান্‌ বেদব্যানও 
বলিতেছেন, 


১৪০ ্ধাদৈত ধশন। 


পাত উপ তিল সিল সিসি সিরা ৬৫৯, ছিল সপিরী ছ 


ন ন নূরয়ো ক মারারমের। 
তত্বাবমর্শেন সহামনস্তি । 


অর্থাৎ ভগবন্মাহাতআ্ম্যবেত্তা বিদ্বানেরা এই লোকিক ব্যবহার 
(যুক্তি) বেদোক্ত তন্ববিচার সহ সম্মিলিত করেন না অথবা 
তাহাকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করেন না। কিন্তু অদ্বৈতাতিমানী মায়- 
বাঁদিগণের উপযুক্ত বিচার কেবল তর্কের আধারোপরি প্রতিষ্ঠিত । 
তাহারা বেদাদি শাস্ত্েরও লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে অর্থ করেন। 
তাহাদের নিকট শান্ত গৌণ হইয়া পড়ে, বেদেরও প্রত 
মর্যাদা তাহারা রক্ষা করিতে চান ন1। বেদকে তাহারা 
বাগজাল বিস্তার করিয়া কোন কোন স্থলে প্রকারাস্তরে 
মিথ্যাবাদী, ধূর্ত, চাতুধ্যবুক্ত পর্যান্ত বলিতে কুঠ্ঠিত হন না। 
কিন্তু তত্ববিদগ্রগণ্য শ্রীমদ্বল্নভাচা্য বেদকে ঈশ্বর বলিয়া 
মান্ত করেন। বেদের প্রত্যেক অক্ষর পর্য্ন্তকে ঈশ্বরবাক্য 
বলিয়া তিনি মাথায় তুলিয়া লন। লোকৃষ্টি অনুসারে 
বেদের অর্থ করা তাহার মতে গুরুতর অপরাধ। 
তিনি বলেন, 


অলৌকিকো হি বেদার্থো ন যুক্ত্যা প্রতিপদ্যতে । 
তপম বেদযুক্ত্যা তু প্রসাদাৎ পরমাত্মনঃ ॥ 
অনুভাষ্য। 


পেত ৪ পািপীসছিপিস্টিলীস্পলাসিপাস্মিলীসছি লা সস নো স্কতস্ইট 


অহ্ৈতাভিমত-জীবনিকূ্পণ-খণ্ডন। ১৪১ 


এবং | 
বেদোক্তানণুমাত্রেইপি বিপরীতং তু যদ্তবেৎ। 

তাদৃশং বা স্বতন্ত্রং চেছুভয়ং মূলতো| মৃষ ॥ 

তত্ব্দীপনিবন্ধ। 

অর্থাৎ বেদ ও বেদীস্তের অর্থ অণৌকিক। লৌকিক যুক্তি 
অবলম্বনে সে অর্থ অবগত হওয়া যায় না। তপঃ, বেদান্কুল 
তর্ক এবং পরমাত্মার অনুগ্রহ দ্বারা উহা জ্ঞাত হওয়া যায়। 
বেদোক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও বিরুদ্ধ যাহা, অথবা তাদুশ (বেদবিরূদ্ধ- 
সদৃশ ) স্বীয় কল্পিত ঘাহা, তৎসমুদয়ই মূলতঃ অপ্রমাণ। 

ব্রহ্ম বেদান্তে যেরূপ উক্ত হইয়াছেন তদ্রপই মান্য, অণুমাত্রও 
তাহার ইতস্তত; করিতে গেলে অথবা অন্তরূপ কল্পনা করিলে 
অপরাধ কর! হয়। (:) 


যোহন্থা সস্তমাত্বানমন্থা প্রতিপদ্যতে। 

কিস্তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্বাপহারিণা ॥ 
অন্ুভাষ্য। 

অর্থাৎ যে কেহ অন্থাস্থিত আত্মাকে (ভগবান্‌কে ) অন্তথা 


অর্থাৎ বিরুদ্ধ রীতির অনুসরণপূর্বক স্বীকার করে, সেই চোর 
এবং ভগবান্‌ ও ভগবম্মাহীস্ত্য-গোপনকারী, এমন কি অপরাধ 


(১) ব্রহ্ম পুনর্ধাহৃশং বেদাস্তেবগতং তাদৃশমেষ মন্তধ্যং অপুমাত্রাষ্ঠথা কল্পনেহপি 
দোষং ভা ।--অস্গুভীষ্য ১১1১1 | 


১৪২ শুদ্ধাছৈত দর্শন । 


পলির ২ পি 2৯ ৪ সিল সত ছিল ৬ দিত সিসি পাস ছিও উতসিলিসটিণি অপিসিতাি পাটি লাছি এছ লি তিছি লা লি লী লী লী লাডি লা লি উষটি লি রী লী তি ডাই, লা ভাসি ছি রা 


আছে, যাহ করিতেছে না? অর্থাৎ তাহার অমাধা কোন 
পাপাচরণই নাই। 

অধ্যাসবাদ পূর্ণরূপে যুক্তির উপর পির্ভর। এ কথা সত্য বটে 
যে, আমি রুশ, আমি স্থল, আমি ছুঃঘী, আমি সুধী, আমি মন্তুষা, 
আমি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার মথ্যা, কেবল অধ্যাসবশে এইরূপ 
ব্যবহার চলিতেছে; কিন্ত প্রমাণ, প্রমেয়, বেদ, শাস্ত্র, জীব, 
ঈশ্বর সমুদয়ই কল্পিত, সমুদয়ই মিথ্যা) এ কথা যে কেবল 
বুদ্ধিবাদমাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধাঁসের স্ত্র 
ধরিয়া প্রপঞ্চ সকলকে মিথ্যা বলিয়া ফেল! বাক্চাতুর্যযমাত্র। 
শাঙ্করভাষ্যের যৌক্তিক উপোরদবাতে “যুস্মদশ্মৎপ্রত্যযগোচরয়োঃ” 
হইতে আরম্ত করিয়া “তমেতমেবংলক্ষণমধ্যাস২ পণ্ডিত! 
অবিদ্যা ইতি মন্তন্তে” পধ্যন্ত যে কথা বল। হইয়াছে, তাহাতে 
“আমি, আমার” প্রভৃতি বিপরীত জ্ঞানমাত্রকে মিথ্যা বল! 
হইয়াছে; এ কথা যে প্রকৃত এবং শান্তীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কারণ শীস্বে উক্ত হইয়াছে বে, জীব ব্যামোহিকা মায়ার বশীভূত 
ইইয়া দেহেভ্রিয়ান্তঃকরণাির ধর্শনিচয়কে আত্মধন্ম ভাবে, এবং 
সেই ইন্দরিয়াদিকে স্থীয় স্বরূপ ভাবিয়া বসে। এই অধ্যাস_-এই 
বিপরীত জ্ঞান মিথ্যা বটে; কিন্তু তৎপরেই শাঙ্করভাষ্যে বলা 
হইতেছে, “তন্মাদবিগ্াবদ্ধিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণ।নি শাস্ত্রাণি 
চেতি” অর্থাৎ অবিদ্বান্দিগের নিমিত্তই প্রতাক্ষাদি প্রমাণ এবং 
বেদাদি শাস্ত্র হইয়াছে, এ কথাটা কোন্‌ বেদাদির প্রমাণবলে 


অদ্বৈত্যাভিমত-জীবনিরপণ-থগুন। ১৪৩ 


সি লি পনি ছি পাস্তা রাছিপাস্টিরী সির সিপসিপী সিসি লাঠি তীর িলাস্টিরাসি রদ টো সিলীছি লাছি লাসিতিছি পি বাসি পিসি ছি লি তাস 8 ৯ল ছি 2৯ ছি রিল চোখ লিড ওরস ৯ 


বল! হইল ? যদি অধ্যাস-যুক্তির অন্ুসরণপূর্বক এরূপ কথ 
বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেমন করিয়া খাটিবে ? অধ্যাস 
যে মিথ্যা জ্ঞান, সেটা জীবে হইতেছে বলিয়া সমুদয় শান্ত্রাদি 
মিথ্যা হইয়া পড়িবে, এটা পৃথিবীর কোন্‌ দেশের যুক্তি- 
প্রথ? দেবদত্ত যদি ভ্রমবশে আমবৃক্ষকে নিম্ববৃক্ষ বলিয়া 
ভাবে এবং আমর মিষ্টতবাদি ধর্ম নিম্বের ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়া 
বসে, তাহা হইলে কি আম ওনিম্ব এবং আতের ধর্ম ও নিমের 
ধর্ম মিথ্যা হইয়া যাইবে ? লোকে দেবদত্বকেই এরপ স্থলে প্রমাদ- 
গ্রস্ত বলিবে, কিন্তু ক্ষদ্বয়কে কথনই মিথ্যা বলিবে না। 

উক্ত শাহ্করভাষ্যে “ন হীন্িয়াণ্যন্ন” হইতে আরম্ত করিয়া «“ন 
কশ্চিৎ বাপ্রিয়তে” পধ্যন্তও আবার শাস্ত্রান্ুপারে লিখিত 
হইয়াছে, কিন্তু তৎপরে “ন আত্মনঃ প্রমাতৃত্মমুপপগ্ভতেশটিতে 
স্বীয় কল্পনারই প্রয়োগ কর! হইয়াছে । এ কথাটি বলা যে 
কতদূর দোষের হইয্লাছে, তাহ! একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে। 
মনে করুন, দেবদত্ত ভ্রমক্রমে আত্রবুক্ষকে নিম্ববুক্ষ তাবিতেছে, 
কিংবা রাজা না হইয়াও আপনাকে রাজ্যেশ্বর ভাবিতেছে, এ স্থলে, 
সেযে এবিষয়ে বিপরীত জ্ঞানের বশীভূত তাহা বুঝা যাইতেছে, 
এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা এ বিষয়ে তাহার তন্দরপ ব্যবহারও চলিতেছে 
ও অধ্যাসযুক্ত দেহদ্বারা এ বিষয়ে মে তন্দ্রপ ব্যাপারও করিতেছে; 
এ সকলই গ্রকৃত হইলেও সে যখন অন্তান্ত বিষয়ে সত্যরূপে 
'ভাবিতে পারিতেছে-_অগ্নিকে দাহক ভাবিতেছে, বিষকে জীবন- 


১৪৪ শুদ্ধাদ্বৈত পন | 


সপে সপ সি সিল সি সি সি উস লী শিলা দিলি সি সিল স্মিত পিসি সী ৬ পাস কালির পি লিলা পি ২42 5.৪ উপ ৯ 


হানিকর বুবিতেছে, তখন তাহার প্রমাতা হওয়ার কোন বাধই 
থাকিতে পারে না। এইপ্রকার জীব ভ্রমবশে “আমি, আমার” 
অধ্যাসের বশীভূত হইলেও সে প্রমাতা নহে, এ কথা বলা 
চলিতে পারে না। তার পর আত্মাকে প্রমাতা বলিয়া না 
মানিলে আত্মার আত্মজ্ঞান লাভ হওয়াও সম্ভবপর হয় না। 
যখন প্রমাতা না হইলে জ্ঞান জন্মিতে পারে না, এবং আত্মারই 
আত্মক্ঞান হয়, তখন আত্মাকে প্রমাতা মানিতেই হইবে। 
স্থতরাং অধ্যাদযুক্তির মূলে যখন এতবড় ভূল বুঝিতে পারা 
যাইতেছে, তখন অধ্যাসযুক্তির আশ্রয় লইয়া প্রমাণ-প্রমেয়াদি ও 
শাস্ত্র সকলকে কল্পিত বলাও যে কেবলমাত্র বাক্চাতুরদ্য, তাহা 
উত্তমন্ূপেই বুঝা যাইতেছে । এতভিত্র,। যে সকল শাস্ত্র 
বাক্যাবলম্বনে মায়াবাদে জীর প্রমাতা বলিয়া শ্বীকৃত হইতেছে না, 
সে সকল শান্ত্প্রমাণের প্রকৃত অর্থ যে মায়াবাদকৃত অর্থের 
পোষক নহ্কে, তাহাও অতঃপর বিশদরূপে গ্রদশিত হইবে। 
সমগ্র উপনিষংসাগর মন্থন করিয়া তাহার দুই একটি শ্রুতি- 
মাত্র গ্রহণপূর্বক, আবার সেই কয়টি শ্রুতিরও মনগড়া অথ 
করত, অবশিষ্ট শ্রুতি সকলকে অসঙ্গত ভাবিয়া পরিত্যাগ করা 
কখনও প্রমাণের আধার বলিয়া স্বীকূত হইতে পারে না। 
যাহাতে অপরাপর শ্রুতি সকলের সহিত বিপ্লব উপস্থিত না 
হইতে পারে, ভগবন্াহাত্্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র উপনিষদ 
বিসংবাদবিরহিত বলিক্ন! প্রতিভাত হন, এইরূপ ভাবে প্রত্যেক 
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শ্রুতির অর্থ করাই যে বিধেয়, তদ্বিষয়ে সুধীসমাজের মতদ্বৈধ 
থাকিতে পারে না। 

্রহ্ষকে নির্ধম্নক কল্পনা করিয়া সেই যুক্তি অবলম্বনপূর্ববক 
“অস্থলমনণু* ইত্যাদি-শ্রুতিবলে জীবকেও প্রমাতা স্বীকার না 
করিলে দোষ কত গুরুতর হয়, তাহা! কিঞ্কিৎ আলোচন! করিলেই 
বুঝা যাইবে । প্রারুত দৃষ্টিতে ব্রন্দে ষে সকল ধর্মের প্রতীতি 
হয়, তাহা স্বীকার করার নিষেধ করিয়! শ্রুতি () বলেন যে, 
বাহা প্রাকৃত নহে অথব! ব্রত্মের যেরূপ ধর্ম অন্ত কোন শ্রুতি 
কর্তৃক বণিত, ব্রন্মের তত্রপ ধর্মই সর্ধ-্বীকৃত হওয়া উচিত। 
এ কথা না! মানিলে বেদবাক্যকে প্রমত্তপ্রলাপ বলা হয়,__ 
বেদকে প্রকারান্তরে অপ্রমাণ বলা হয়। মনুষ্যদিগের মধ্যেও 
বর্দি কোন ব্যক্তি এক্ষণে এক কথা বলিয়া পরক্ষণে তাহার 
বিপরীত কথা বলে, তবে সে ব্যক্তির কথা বিজ্ঞসমাজের 
মতে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয় না; তাহার কথ। গ্রমত্ত প্রলাপ 
বলিয়া উপেক্ষিত হয়। তন্রপ বেদ যদি কোথাও ব্রঙ্গকে 
সধন্মক বলেন এবং অন্ত কোথাও ব্রন্মে কোন ধন্ম থাকার 
নিষেধ করেন, তাহা হইলে বেদও প্রমত্বপ্রলাপ বলিয়। 
পেক্ষ্য হইয়া পড়েন। ভগবত্ম্বরূপ-নির্ণয়াধ্যায়ে এ বিয়য়টি 
বিশেষদ্ূপে বিবেচিত হইবে । এ স্থলে কেবল এইটুকুমান্র 
বল! আবশ্তক যে, মায়াবাদের অপরূপ-কল্পনাবলে ত্রহ্ম অপ্রমাতা! 

(১) প্রতীতন্ত নিষেধ্যং, নাহপ্রতীতং ন শ্রুতিপ্রভীতম্‌ 1--অনুষ্ঠীষ্য।. ১১1২8 

১০ 
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হইয়া! ঠাড়াইলেও প্রকৃত পক্ষে বন্ধ প্রমাতা এবং ব্রঙ্গের অংশ 
জীবও তদ্ধেতু প্রমাতা। “নান্তোইতোহস্তি (১) দরষ্টা নান্তোহতোংস্তি 
শ্রোতা” ইত্যাদি শ্রুতিতে “ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্ত কোন দ্রষ্টা নাই, 
অন্য কোন শ্রোতা নাই” এ কথ! বল। হইয়াছে বটে,কিস্ত এতদ্বারা 
জীবের কেবল ব্রহ্ষসদৃশ সর্ধদ্র্ত্ব ও সর্বশ্রোতৃত্বমাত্রের নিষেধ 
কর! হইতেছে । জীবের পরিচ্ছিন্ন দর্শন এবং শ্রবণ বে এতদ্বারা 
নিষেধ করা হইতেছে ন।, তাহা স্পষ্টরূপেই বুঝা ষাইতেছে। “পার্থ 
এব ধন্ধুদ্ধীরঃ৮ এ কথার অর্থ “পার্থ ই ধনুদ্ধর” হইলেও, এ কথায় 
পার্থ ব্যতীত ধনুদ্ধর নাই, এরূপ অর্থ কোন স্থধীব্যক্তি কর্তৃক 
নির্ণীত হয় না; তৎপরিবর্তে সকলেই নির্ণয় করেন যে, পার্থের স্তায় 
ধন্ুদ্ধর অপর কেহ নাই । তদ্রপ “নান্তোহতোহস্তি” ইত্যাদি শ্রুতি 
দ্বার ব্রন্ষের সর্ধজ্ঞতাই প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্ত ব্রহ্মাংশ জীবের 
আংশিক অভিজ্ঞতা অপ্রতিপন্ন হইতেছে না,_জীবের পরিচ্ছিন্ত 
দর্শন-শ্রবণের আদৌ নিষেধ হইতেছে না। স্থতরাং উক্ত শ্রুতি 
দ্বারা ব্রন্ষের প্রমাতৃত্বাদি ধর্ম স্বীকৃত হইতেছে, কিন্তু জীবের তদ্রপ 
ধর্ম নিষিদ্ধ হইতেছে না । অতএব এ শ্রুতি অবলম্বনপুর্বক মায়াবাদী 
যদি বলিতে চা”ন যে, জীবে প্রমাতৃত্বাদি ধর্ম না থাকার বেরূপ 
কল্পন! তিনি করিয়াছেন, উহ শ্রতিসিদ্ধ, তাহা হইলে শ্রুতি 





(১) নান্তোহতোহস্ত দ্রঠেত্যাদিশ্রতিরপি জীবা দিসর্ববিষয়পদার্থদর্শনাদিমবং 
সর্ববাস্া্মিন্নষেধতি ন তু পরিচ্ছিনদর্শনমপি, যখ) পার্থ এব ধনুর্দার ইতর নহি 
পাঁরধাদষ্টো। ন ধনুর্দরঃ কিন্তু যথা স তথা নাগ্ঠ ইতি ।- বিবম্মগুনস। 


পাপা পপ পাপ পপ 
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পাস ছি এরর 


তাহার মে কথার একটুকুও সমর্থন করিবেন না, প্রত্যুত ব্র্ধকে 


মির্ঘন্মনক বলিয়া তিনি বেদের যে বিকুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, এ শ্রুতি 
তাহার বিপক্ষে থড়াহস্ত হইয়া দাড়াইবেন। 


এইবার “ন চৈতসম্মিন সর্বন্মিন্সসত্যসন্গস্তাত্বনঃ প্রমাতৃত্বমূপ- 
পদ্যতে” এই উপোর্দবাতবাকোর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখ! 
যাউক। ইহাতে বলা হইতেছে যে, জীব প্রমাতা হইতে পারে 
না। কিন্তু উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ বুঝা 
যাইতেছে যে, উপোদঘাতের এ বাগাড়ম্বরে কোন সারই নাই ) উহা 
কেবল ম্বকপোলকল্পিত অনার অশাস্ত্রীয় কল্পনার বিচিত্র বাকৃ- 
চাতুধ্যমাত্র। যদি বলেন থে, ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অপর কোন কিছুর 
অস্তিত্ব নাই বলিয়া সর্বাভাববশতঃ প্রমাতৃত্বের বিষয়াভাবে জীব 
কোন কিছুর প্রমাতা হইতে পারে না, তাহা হইলেও কথাটা পাক। 
হইবে না। কারণ ত্রন্মের এই জগন্রপ বিকাশট! যদি একটা! বিরাট, 
অশ্বডিস্বই হইয়! দাড়ায়, তাহ! হইলেও দয়া করিয়া ব্রহ্মকে যখন সেই 
শেণীর অন্তর্গত করেন নাই, তখন ব্রহ্ম ত আছেন; অতএব জীব 
সেই ব্রন্গেরই প্রমাত! হইতে পারে। কিন্তু মায়াবাদে সর্ধাভাবের 
বে কল্পনা সর্শাস্ত্রের সঙ্ুীন করা হইয়াছে, সেকল্পনাটি যে নিতাস্ত 
অকিঞ্চিংকর, তাহা পূর্বোক্ত অতি-স্বতি-পুরাণের প্রত্যক্ষ যুক্তিসমূহ 
দ্বার! গ্রতিপর হইয়াছে । জগৎ যে ব্রঙ্গাত্মক ও সতা, তাহা সুম্পষ্ট- 
রূপে প্রমাণিত হইয়াছে ; সুতরাং প্রষ্বাতৃত্বের বিষয়াভাবে প্রমাত। 
হওয়ার বিদ্ধ জীবের পক্ষে উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কাগ নাই। 


পর স্াজা৯*" 
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প্তন্মাদবিষ্ভাবদ্ধিষয়াণ্যে” ইত্যাদি উপোদঘাতবাক্যের একটু 
বিশদভাবে আলোচন! কর! আবশ্তক বোধ হইতেছে । এই বাক্যটির 
অর্থ এইরূপ £_-"অতএব প্রতাক্ষাদি-প্রমাণ এবং বিধিনিষেধ- 
মোক্ষপর শাস্ত্রসমুদয়ও 'পশুসদূশ অজ্ঞানীদিগের জন্ঘ।৮ শাস্ত্র 
বাদপরিহারপুর্বক বৌদ্ধবাদের প্রবৃত্তিবশতঃ যেরূপ গুরুতর কথা 
এই বাঁক্যটির প্রয়োগস্থলে বলিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহা ভাঁবিতে 
গেলেও রোমাঞ্চ হয়। বেদ-স্থৃতি-পুরাণের আলোচন! করিলে 
বহুস্থলে দেখিতে পাওয়! যায় যে, উত্তম বন্গজ্ঞানিগণ শাস্ত্রোপদেশ 
করিতেছেন এবং শান্ত্রোপদেশ শুনিতেছেন। এই সকল মহাপুরুষ 
পশুসদৃশ অজ্ঞানী ছিলেন !! মহাপুরুষ মাথায় থাকুন,_ভাবিলেও 
ভয়ে আড়ষ্ট হইতে হয়, বলিলেও জিহ্বা কাটিয়া ফেলিতে হয়, 
শুনিলেও কর্ণ অপবিত্র হয়-_স্বয়ং পুরুষোত্তম ভগবান্‌ও যে 
শাস্ত্রোপদেষ্টা এবং শান্্শোতা! ভগবান্‌ বাস্থদেব ও অর্জুন, 
ভগবান কোশলেন্ত্র রাম ও বশিষ্ঠ, ভগবান্‌ সদাশিব ও নারদ-__ 
ই“্হারাও যে শাস্ত্রোপদেশ ও শান্তশ্রবণ করিয়াছেন। ই'হারাও 
_-ন। না না, বলিতে নাই, শুনিতে নাই, ভাবিতে নাই-_ ইঁহারাও 
কি মায়াবাদের অনুপদোক্ত বাক্যের উপযুক্ত ? হরি হরি হরি! যদি 
বেদাদি শাস্ত্র অজ্ঞানীদিগের আলোচ্য বিষয় হইতেন এবং 
তাহাদিগেরও অধ্যস্ত হইতেন, তাহা হইলে শ্রীমন্তগবদগীতায় 
অধ্যাসম্পর্শমাত্র-রহিত শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিতেন না, 
পবেদাস্তরুদ্বেদবিদেব চাহম্৮__অর্থাৎ আমিই বেদবেদাস্তাদি শাস্ত্রের 


অদ্বৈতাভিমত-জীবনিরূপণ-খগ্ডন। ১৪৯ 


সা ভা লতি চিঠি পা ঠা াটি সিটি রী চো লিভ লাস্ট কাস্ট তি ৯, পাস কস্ট লীন তাস পাস / 5 পি লতা ঠা পি রি তি সি পনি চি লি লো শি কো পিসি লাস তে নি 


কর্তী এবং জ্ঞাতা। পূর্ণবহ্ষজ্ঞ শ্রীশুকদেবও শ্রীমদ্তাগবতে 
ঝলিতেছেন,__ 
পরিনিষ্ঠতোইপি নৈগুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়। । 
গৃহীতচেতা রাজর্ধে আখ্যানং তদধীতবান্‌॥ 


অর্থাৎ পূর্বে আমি নিগুণ, ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত ছিলাম, কিন্ত 
ভগবল্লীলাগুণে আমার হৃদয় আকৃষ্ট হওয়ায় আমি শ্রীমস্ভাগবত 
অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অধ্যাস-বিরহিত মহাত্মা শুকদেব 
হ্ষে পরিনিষিত থাকিবার পরে যে অধানপগ্রস্ত হইয়া বেদান্তসার 
ভাগবত অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এ কথা বোধ হয়, 
কোন মায়াবাদী কোন ক্রমেই বলিবার সাহস করিবেন না। বিশে- 
ষতঃ সেই গুকদেব আবার নিজমুখে বলিতেছেন যে, তিনি ভগ- 
বল্লীলাগ্তণে আকৃষ্ট হইয়া ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অথচ 
মায়াবাদ অল্লানবদনে ঘোষণ! করিতেছেন যে, “অধ্যাস দূর করিবার 
জন্যই বেদান্তাদি শাস্ত্রের গ্রবৃত্তি হইয়াছে ।» স্থতরাং মায়াবাদের 
এই কথা কিরূপ বিজ্ঞতার পরিচায়ক এবং কিরূপ পারত্বের আধার, 
তাহ! জন্মপ্রভৃতি অধ্যাসরহিত শুকদেবের উক্ত কথ! দ্বারা উত্তম- 
রূপে সমালোচিত হইয়া যাইতেছে । বোধ করি, আধুনিক কোন 
মায়াবাদী আর শুকদেবের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়৷ বলিতে 
চাহিবেন নাযে, অধ্যাস দূর করিবার জন্য শাস্ত্র সকলের প্রবৃত্তি 


হইয়াছে। 


১৫০ গুদ্ধাদ্বৈত দর্শন । 


লািলাসিলে লিলি সি তিসিসসিলীসিদি লী লিলা সির ছি সিসি ৪? ঈ লাস্ট তাসিরিসিলি ছি ৯ বিটি এছ ভা লি পিসি এ তা লেস এছ ক পাসষি লি ৬. ৪ পাস শি পা ০55 % পিসি রী 5 পাছি পা লা এটি 


ইতঃপর মায়াবাদের উ্ত উপোদধাতে ও আর যে কথ কক 
বল! হইয়াছে, সেগুলির আলোচন। অনাবস্ * হইলেও অতি সামান্ত 
তাবেঈ সেগুলিও বিবেচনা করিয়! দেখা যাউক। বলিতেছেন, 
“দেহেন্দ্িয়াদিতে “আমার” এইরূপ অভিমান-রহিত আত্মার প্রমাতৃত্ত 
হইতে পারে না এবং প্রমাতৃত্বেব অন্নুপপন্নতাবশতঃ প্রমাণ-প্রবৃত্ভিও 
অনুপপন্ন হইতেছে।” এ কল্পনাটির অনঙ্গতি জীবনুক্তদিগের 
ব্যবগণ হ্ৃদরঙ্গম করিলেই উত্তমরূপে উপলব্ধ হয়। জীবনুক্ত বা 
দেহধারী জ্ঞানিগণের দেহেন্দ্রিয়াদিতে “আমার” এইরূপ অভিমান 
আদৌ থাকে না, অথচ তাহাদের প্রমাণ প্রবৃত্তিও হয়। সর্ধবাদি- 
সম্মত জীবনুক্ত মিথিলাধিপতি রাজা জনক যেরূপ রাজ্যশাসন 
করিতেন, তাহা ঘে প্রমাণপ্রবৃত্তির আদর্শ, তাহ! কেহই অস্বীকার 
করিতে পারেন না। স্থতরাং দেহেন্দ্িয়াদিতে “আমার” এইবধপ 
অভিমান-রহিত আত্মার প্রমাতৃত্ব হইতে পারে এরং প্রমাতৃত্বের 
উপপন্নতাবশতঃ প্রমাণপ্রবৃন্তিও উপপন্ন ইইতেছে। অতএৰ 
“তমেতমবিগ্যাখ্যং” ইত্যাদি অর্থাৎ “অধ্যানকে মাথায় লইয়া প্রমাণ- 
গ্রমেয়াদি-ব্যবহার চলিতেছে”__-এ কথা বলাও যে উপহাসের 
বিষয়, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। শাঙ্কর-ভাষ্যের 
এইরূপ বিচিত্র যুক্তিপূর্ণ উপোর্দবাতটি যে কেবল বুদ্ধিবাদ, তাহা 
উত্তমরূপে বুঝা গেল। 

গুদ দৈত-মতানুসারে ব্রহ্ষই যে প্রকৃতপক্ষে জীব, ঈশ্বর, 
জড়, চৈতন্য, প্রমাণপ্রমের, বেদশান্ত্ররপে পরিণ।ম প্রাপ্ত হন, 


অধৈতাভিমতপজ্ীবনিরাপণ-খন | ১৫১ 


আলি ইসপিা উশিসিসিল লে ৭ লি তে ইত দি তর উরি লি 2৯৮৯ উরি গসিপ ৯ এ তো সা ৬তাসিলিস্টিরিসসিতি পি তে ৭ লেস লি পি তি রি লী লি রী ছু ণী পাস পি ৩ ২ 


তাহা “অবিকৃত- পরিণামবাদ" নিরূপণে শ্রাতি, স্বতি, পুরাণ. এবং 
দৃঢ়তর উপপত্তি দ্বারা প্রমাণিত করা হইয়াছে । অতএব বেদ- 
শান্ত্রাদি ব্রহ্মাত্মাক বলিয়া সত্য এবং শিরোমান্ত । বেদ-বেদাস্তা্দি 
দ্বারা ভগবদনুগ্রহে ভগবন্মাহাত্য-জ্ঞান, অজ্ঞান-নিবৃত্তি £বং মোক্ষ- 
প্রাপ্তি হয়। এই হেতুবশতঃ অর্থবাদসহিত বেদচতুষ্টয় এবং 
বেদার্থান্ুবাদক ব্যাসন্থত্র, শ্রীমদ্তগবদগীতা এবং সমাধিপ্রাঞ্চ 
শ্রীমস্ভাগবত, এই চাটি ব্রহ্মনিরূপণের প্রমাণ । এই চারিটির 
বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ প্রিদৃষ্ট হয়, তাহাদের কোনটিই শুদ্ধ- 
রহ্মবাদে প্রধাণ বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এই কথাই শ্রীমদ্বল্লভা- 
চারধ্যচরণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । বলিতেছেন-_ 


বেদাঃ শ্রীকৃষ্ণবাক্যানি ব্যাঁসস্থত্রীণি চৈব হি। 

সমাধিভাষ! ব্যাসম্ প্রমাণং তচ্চতুষ্ট়ম্‌। 

এতদ্বিরদ্ধং যং সবর্বং ন তম্মানং কথঞ্চন ॥ 
_-তত্বদীপনিবন্ধ | 


স্থুতরাং বেদ, গীতা, ব্রহ্গস্ত্র, অবিরুদ্ধ জৈনিনিস্থত্র, শ্রীমস্ভাগবত 
__এই গুলি ব্রহ্মনিরূপণের প্রমাণ । ইহাদের বিরুদ্ধ গুলি ব্রহ্ম নির- 
পণের প্রমাণ নহে । অথবা বিরুদ্ধাংশ-বাদে সকলগুলিই ব্রহ্মনির- 
পণের প্রমাণ। ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য, মীমাংসা এবং মায়াবাদাদি 
এই সকল স্বীরূত গুলি ও অবশিষ্ট আরও তিনটি এবং পঞ্চেন্রিয়ের 


১৫২ শুদ্ধীদ্বৈত দর্শন। 


আন পি পাঠাল ছিল ছি সত সপিসিতাস্পসিল লাস পাত সতী পারাপার পাপা পাপ সা পপাসিপসপাা সপিপাসিলিিলীসপা 


প্রমাণ ব্রঙ্ষজ্ঞান লাভ করাইতে সমর্থ নহে। ইন্দরিয়জন্ত (১) 
প্রত্যক্ষের ভার সত্বগ্তণের উপর নির্ভর বলিয়াই পঞ্চেন্রিয় ব্রহ্গ- 
জ্ঞান করাইতে অক্ষম । সুতরাং একে পঞ্চেক্জিয় সত্বগুণ-পরতন্ত 
তাহাতে আবার সত্বগুণের ন্যনতারদি কারণ উপস্থিত হইলে, 
প্রত্যক্ষ-সন্বন্ধে ভ্রম জন্মিবারও সম্ভাবন। থাকে । অতএব ইন্দ্িয়- 
প্রত্যক্ষ পরতন্্ব ও সন্দিগ্ধ বলিয়া পঞ্চেন্দিয় ব্রহ্ধনিরূপণের প্রমাণ 
হইতে পারে না। সত্বপ্তণপ্রকাশক বলিয়। উহার আশ্রয়ে সমগ্র 
জ্তানেন্ত্িয় প্রকাশমান হইয়া! উঠে এবং জ্ঞানেন্দ্িয়গুলিকে এইরূপ 
গুণবিশিষ্ট করিতে হইলে বেদৌক্ত সাধনাবলম্বনে সত্বপ্তণের শুদ্ধি 
করিয়া লইতে হয়। অতএব স্বতন্ত্র সর্বাশ্রয়ীভূত এবং ভগন্লিশ্বাস- 
ভূত বেদই অলৌকিক স্বতন্ত্র ও সর্ধাশ্রহীভূত ব্রন্মের নিরূপণ 
করিতে সমর্থ। বেদ ঈশ্বরের অলৌকিক-জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া উহ! 
জ্ঞানক্রিয়া-শক্তিযুক্ত ব্রন্মের প্রতিপাদনক্ষম । এবং বেদার্থান্থবাদক 
বলিয়া অথবা উত্তরোত্বর আবিভূতি সন্দেহ সকলের নিরাসক বলিয়া 
গীতাদি শাস্ত্রত্রয়ও ব্রহ্মনিরূপণের প্রমাণ । সুতরাং ধাহারা এই 
সকল জ্ঞানপ্রকাশক প্রমাণের পথ পরিত্যাগপুর্বক বিপথে গমন 
করিয়াছেন, তাহারা ব্রহ্মনিরূপণের প্রমাণ কেমন করিয়া হইবেন? 


স্পপসত শাাাশিসপিপাশীাশ ৮৮৩ এ এ শিিশিলা পাশা এপাশ শিপ 





(১) চক্ষুরাদীনাং প্রামাণামস্তমুখনিরীক্ষকত্বেন ন স্বত:, ভ্রমনুংপত্তিপ্রসঙ্গাং। 
সন্বদহিঠানামেৰ চক্ষুরাদীনাং প্রামাণ্যাৎ। তক্মাগ্রিরপেক্ষা এব ভমবনিশ্বাসতৃত। 
বেদাঃ প্রমাণম্‌।--অনুভাধ্য 1১1১1৪। | 

বেদে! নারায়ণ: সাক্ষাৎ সবয্তুরিতি শুশ্রম।--ভাগবত ৬1১১৪ 


অদ্বৈতাভিমত-জীবনিরূপণ-খগ্ডন। ১৫৩ 


পপির লৌিপতিি পালি সি লাখ পালাল পিল & পাত ত৯পে পিতা তো 0৯0৯৮ ৯াছি 2৯৯ ঠাি পাস ০৬ কাকি রম্য 


এইবার মায়াবাদ-কল্পিত জীবস্বরূপের সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
ইওয়া যাউক। কতিপয় অদ্বৈতাভিমানী মায়াবাদী বলেন যে; 
মলিন স্বত্বপ্রধান মায়ায় (অবিদ্যায়) নির্ধ্মক ব্রন্মের প্রতিবিশ্বই জীব 
নামে অভিহিত হয়। মায়াবাদ যখন ব্রন্ধকে নীরূপ বলিয়া ঘোষ্ণ! 
করিতেছেন, তখন অদ্বৈতাভিমানী মায়াবাদীর এই প্রতিবিষ্ব- 
কল্পনাটির এ ঘোষণার সহিত কোন প্রকারেই সামঞ্জস্ত থাকিতেছে 
না (১)। মায়াবাদের ব্রহ্ম নীরূপ এবং মায়াবাদীর অবিদ্যাটি মলি- 
নাত্বা; স্থতরাং একে নীরূপের প্রতিবিম্ব, আবার তাহা প্রতিবিদ্বিত 
হইতেছে মালিন্তে ;_-কল্পনাটি যে নিতান্ত কল্পনাতীত এবং অসম্ভব, 
তাহা বুঝিতে কাহারও কিঞ্চিন্মাত্রও বেগ পাইতে হয় না। প্রতি- 
বিশ্ব পড়ার নিয়ম এই যে, কেবলমাত্র সাকার বস্তর প্রাতিবিষ্ব 
কেবলমাত্র স্বচ্ছ বস্তুতে পড়ে । কিন্তু মায়াবাদের এই অভিনব 





সপন 
সা সর 





(১) তত্র ন তাবদ্বন্ষপ্রতিবিম্বোৌ জীব ইতি পক্ষো যুক্তিসহঃ। তথাহি 
ব্রক্গণে নীরূপত্বেন প্রতিবিষ্ব।শ্রযন্তাজ্ঞানন্য অশ্থচ্ছত্বেন ক কম্ত প্রতিবিষ্বঃ সতত, 
রূপবত এব প্রতিবিস্বশিয়মাং। দৃষ্টান্তানুসারিণী হি কল্পনোচিতা। অন্যথা 
বায়ুদারুণৌরপি বিগ্ুত্বপ্রতি বিশ্বাশ্রততেপ্রসঙ্গাং ৷ ননু দর্পণাদাবাকাশপ্রতিবিস্বো 
ৃষ্ঘতে, ন, তাবদেবদেশীয় £ভামগ্ুলপ্তৈৰ রূপবন্তেন প্রতীতেঃ। কিঞচ যন্ত্র যতি 
তত্র তন্ন প্রতিবিশ্বতে, দর্পণরেখাবৎ। তথাচ সর্বগতন্ত ব্রঙ্গণোহবিগ্তায়ামপি 
সর্ববগতায়াং স্বেন কথং প্রতিবিদ্ব; স্তাং। কিঞ্। “ঘ্বা শুপর্থা সযুজা”, “গুহাং 
প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দে” "গু্াং প্রবিষ্টাবাত্বানৌ হি তদর্শনাদি*ত্যাদিশ্রতি- 
স্ায়নিগাঁতী জীবব্র্গণোরে কত্রস্থিতি বিশ্ব প্রতিবিন্বপক্ষে ন সঙ্গচ্ছতে। 'অপয়ঞ্চ 
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৯ ঠা কে জা হাজাটি জা সাচার আট রিপা পপর সপ সপ অপ চাপ 


প্রতিবিষ্ব-কর্পনার নিয়মান্ুসারে বায়ুর প্রতিবিষ্ব কাষ্ঠে পতিত 
হওয়া উচিত হুইতেছে। যদি বলেন যে, নীরূপ আকাশের 
প্রতিবিদ্ব দর্পণ!দিতে পতিত হইতে দ্রেখা বায়, তাহ! হইলে দর্পণা- 
দিতে যে প্রতিবিশ্বটি পড়ে, সেইটির বিষয় কিঞ্চিৎ অনুধাবন 
করিলেই সেটি আকাশের প্রতিবিষ্ব হওয়ার ভরমটা নিরাকৃত হইবে। 
সে প্রতিবিষটি আকাশের নহে; দেবদেশীয় প্রভামগ্ুলের প্রতি- 
বিশ্বই দর্পণাদিতে পতিত হইয়া রূপবানের স্তায় প্রতীত হয়। সে 
প্রতিবিস্বটি যখন কোন রূপবানের, এবং সমগ্র-দিদ্ধান্তান্ুদারে ঘখন 
আকাশ নীরূপ বলিয়া স্বারূত, তখন অন্যথান্ুুপপত্তি দ্বারা সে প্রতি- 
বিশ্বটি আকাশের হইতে পারে না। এতদ্বাতীত প্রতিবিষ্বের 
ইহাও নিয়ম যে, অন্ঠত্রস্থিত পদার্থের প্রতিবিশ্ব না হইলে প্রতি- 
বিশ্িত হইতে পারে না-_অর্থাৎ প্রতিবিষ্ব যে স্তর, দেই বস্তুতেই 
উহ প্রতিবিদ্বিত হয় না। দর্পণে অন্তত্রস্থিত পদার্থের প্রতিবিশ্ব 
পতিত হয়, কিন্তু দর্পণের স্বীয় অভ্যন্তরস্থিত রেখাদি সেই দর্পণেই 
কখনও প্রতবিদ্বিত হয় না। কিন্তুএই নিত্য নিরমটি মায়াবাদ- 
কল্পিত প্রতিবিষ্ব-ব্যাপারে খাটিতেছে না। মায়া ব্রন্মেরই অভ্যন্তর- 
স্থিতা; অথচ মায়াবাদ অয্নান বদনে কল্পনা করিতেছেন যে, ব্রহ্ষেরই 
অভ্যন্তরস্থিতা মায়াতে নেই ব্রহ্ষেরই প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। বন্ধের 


পাপেট? 


অবিদ্যা্ধং ব্রন্মপ্রতিবিদ্বে। জীব ইতি, মোক্ষশ্টাবিগ্ভানাশ ইতি ব্দতস্তব মতে 
জীবঙ্গরূপনাশ এব মোক্ষ ইতি সম্পদ্ভতে, তথাচ আত্মহানপুরুষার্থ ইতি মোক্ষস্- 
পুরুণার্ধতমাপদ্ঠতে 1--বিদ্বন্মগুনম্‌। 


অধৈতাতিমত-জীবনিরাপণণথগুন | ১৫৫ 


স্টিল সিরা উলাসিসি সি৫ উর সিম দির সণ ১৫ সবি ৯৫৯৯5 ৯৯ ৯ সি সিসির ৯ পাস ৮ সা সিরাত সত ২ পি ০ ৬ এসিপািতাসি সি সর উপ ৯৫ উল তা ভা 


'অভ্যন্তরস্থিতা বলিয়া দায় দ্ধেরই অং পতৃতা; স্থতরাং মায়া- 
বাদের এই বাস্তব বিরোধী অভিনব প্রতিবিষ্ব নিয়মের মতানুসারে 
্রন্মাংশভূত1 মায়াতে ব্রন্দের অর্থাৎ মায়াতে মায়ারই গ্রাতিবিশ্ব 
পড়িতেছে। আবার একযোগে একক্রাবস্থিত বস্তৃদ্বয়ের মধ্যে 
একটি যে অপরুটির প্রতিবিষ্ব কিছুতেই হইতে পারে না, তাহ 
প্রতিবিস্ব-তত্বজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। স্থতরাং মায়াবাদ বখন 
বলিতেছেন যে, জীব ব্রহ্ষের প্রতিবিম্ব, তখন হয় কির করিতে হইবে 
'যে, সেই ব্রন্ধ প্রতিবিম্ব জীব প্রতিবিশ্বী ব্রন্দের সহিত পৃথক, না ইয়, 
মায়াবাদ নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব কল্পন1 করিয়া বসিয়াছেন । 
মায়াবাদের এই প্রতিবিদ্ব-কল্পনাটি বজায় রাখিবার জন্ত যদি ভাব! 
যায় যে, মায় 'ও ব্রহ্ম একযোগে একত্রাবস্থিত নহেন, তাহ! হইলে 
শ্ররতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্রুতি বলিতেছেন “গুহাং 
প্রবিষ্টাবাত্মানৌ,” দদ্ধা স্ুপর্ণা সধুজা সখায়া সমানং বৃশ্ধং পরিষস্- 
জাতে” ইত্যাদি । এই সকল শ্রুতিস্ুত্রে ম্পষ্টাক্ষরে বল! হইতেছে যে, 
জীবাত্মা ও পৎমাত্! একযোগে একত্রাবস্থিত। স্থতরাং জ্ঞাতসারে 
এই শ্রুতির বিরুদ্ধে বদি মায়াবাদ দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন, তাহা 
হইলে বেদবিরোধী বলিরা অশ্রদ্ধেয়, আর যদি অজ্ঞাতসারে বিশ্ব ও 
বিশ্বীর একযোগে একজ্রাবস্থিতির অসম্ভব কল্পনা করিয়৷ থাকেন, 
তাহা হইলেও উহার এই অঙঙ্গতি ও অসম্ভবতা-দুষ্ট অর্বাচীন 
কল্পনা অতিমাত্র উপ্বহাস্ত। মায়াবাদে ইহ। অপেক্ষা ও একটা অতি- 
শয় কৌতুককর কল্পনা পরিদৃষ্ট হয়। মায়াবাদিগণ যেমন অবিষ্ভায় 


১৫৬ শদ্ধাহৈত দর্শন । 


শান্ত আলি পি তানি সি সলাত পাস শীতল সিল সর্ট ৩ ৩ 





চা 


্রহ্মপ্রতিবিষ্বকে জীব বলিয়া মনে করেন, ভন্পই আবার অবিদ্ধা- 
নাশকে মোক্ষ বলিয়া মনে করিয়া! থাকেন। ম্ৃতরাং এই অবিষ্ভা- 
নাশ-ব্যাপারট! জীবের পক্ষে আত্মনাশের বিষম দুর্ঘটনা হইয়া দীড়া- 
তেছে। কারণ অবিস্যানাশে যখন প্রতিবিষ্বরূপ জীবের নাশ 
হইয়া যাঁয়, তখন অবিগ্ভানাশের আয়োজনটা জীবের আত্মনাশের 
আয়োজন বৈ কি! কিন্তু আত্মনাশ শাস্ত্রসম্মত অপুরুষার্থ। 
সুতরাং বিদ্বপক্ষের কল্পনাবলে হতভাগ্য জীবের জন্য চতুর্থ-পুরুষার্থ- 
নাশের শাণিত অস্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে! 

এবং (+) মায়াবাদের এই প্রতিবিষ্বপক্ষ মানিয়া লইলে জীব একটা 
অপ্রককৃত অসত্য অশ্বডিম্বে পরিণত হইয়া পড়ে। কারণ প্রতিবিম্ব- 
টাকে ত কেহ আর সত্য বলিয়া স্বীকার করে না। স্থতরাং মায়া- 
বাদের এই মধুর রসে অভিষিক্ত হইয়। জীব যখন অবগত হইবে যে, 
দে একটি গোটা অশ্বডিম্ব বই আর অন্ত কিছু নহে, তখন জীবের 
মনোভাব কিরূপ হইবে, তাহাও একটু বিবেচনা করিলে মন্দ 





পপ 





পপ 


(১) জীবস্তালীকত্বমপি স্তাৎ। তথ সতি কোইপি পারলৌকিকপ্রযত্বং ন 
কুষ্যাৎ'। তথাহি মুমুক্ষুহি মোক্ষঘরপং বন্ধত্েন স্বম্বরাপঞ্চ জ্ঞাত্বোক্ত সাধনে 
যতিষাতে, তথা চোক্তো ভয় ্বন্বরূপঙ্ঞানে সর্ববং মিথ্যেতি জ্ঞাত্বা সর্ধা প্রবৃহৌ নিবৃত্ি- 
মার্গ এবোচ্ছিছ্ছতে। ন হি প্রতিবন্ধি াত্রতরুকদন্বকলাদাণায় প্রসারি হবাহঃ 
প্রতিবিন্বতত্বং জানন্‌ দু'্টচরঃ কশ্চিং, এবং বেদে তথাত্বং জানন্‌। ননু ্বপ্রে 
বাপ্লিকফলার্থংপ্রবৃত্িদৃইচরী, সত্যং দৃষ্টচরী, তদ! তৎ সতামেবেতি বিদুষে। ন তু 
্থপ্নমিমং পগ্ঠামি ন গারমাধিক মিতি স্বপ্ন এব বিছুষ ইতি গৃহাণ। -__বিহবন্গুনমূ:। 





অধৈতাভিমত-দীবনিরপপ- ধরন ূ ১২৭ 


এপ্স িত সিপিবি তি পাস রতি তিতা সির ০ সিট সিপাছি তই িসিরি৬ত 


হইবে না। অবশ্ঠ তখন পরলোকের নিমিত্ব জীবের আর কোন- 
রূপ প্রযত্ব করিবায় কোন অভিরুচিই থাকিবে না। কারণ “আমি 
বন্ধ, অতএব আমি ছুঃখী; কিন্তু মোক্ষ সুখস্বরূপ, মোক্ষলাভ হইলে 
সর্বছূঃখের নিবৃত্তি হইয়! যায়”_-এইরূপ ভাবের আবেশেই জীব 
মোক্ষসাধনের সন্মার্গ অবলম্বন করে। কিন্ত জীব মায়াবাদের 
এই জীবরহস্ত অবগত হইয়া যদি ইহাই প্রকৃত বলিয়৷ মনে করিয়া 
ফেলে, তাহা হইলে মে কি ভাবিবে না যে, যাহার মাথা নাই 
তাহার আবার মাথাব্যথা কি ?--আমিই যখন নাই, তখন আমার 
বন্ধই বা কি,আর মোক্ষই বা কি? জীব তখন স্পষ্ট দেখিতে থাকিবে 
যে, মোক্ষ একটা আস্ত “দিল্লিকা লাড্ড- খাও দাও কম্বল 
উড়াও। সন্মার্গের অভিকচিমাত্র অতল জলে ডুবিয়া বাইবে। 
যেমন স্বাপ্সিক ভোজনের এবং তন্নিমিত্ত সাধনের জন্য কেহ কোন- 
ূপ প্রযত্ব করে না, তদ্রপ মোক্ষটাকে গাঁজাখোরদিগের প্রলাপ 
ভাবিয়া, আর তাহার সাধনটাকে মিথ্যাবাদীদিগের মায়াজাল স্থির 
করিয়৷ তজ্জন্ত কেহ যে আর মাথা ঘামান আবশ্ঠক ভাবিবে না, 
তাহা স্ুনিশ্চিত। সুতরাং মায়াবাদি-কল্পিত প্রতিবিষ্ববাদ মান্ত 
করা আর বেদোক্ত সতকন্মসমুদয়ের পিগুদান করা একই কণা। 
নদীতটস্থ আত্রবৃক্ষের সুপক্ক ফলগুলি জলে প্রতিবিস্বিত দেখিয়া 
প্রতিবিস্বতত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই প্রতিবিপ্বগুলির আহরণ জন্য, জলে 
হাত ডুবায় না বা.অন্ত কোনরূপ আয়োজন করে না। ।মায়াবাদের 
প্রতিবিম্বব্যাপার সত্য ভাবিয়া জীব যখন স্বীয় স্বরূপ: ও মোক্স্বরূপ 





জলি পরিসর 





১৫৮ গুদ্ধাট্বৈত দশন। 


সং ছি পাছা পা তম পিনান্পািপতিসপাসিাসতাসিনসিাসসির তাপস লাতাসিলঘত* 


উষ্ণ মস্তিষ্কের বুথ কল্পনা বলিয়া স্থির করিয়া বলিবে, তখন মোক্ষ- 
লাভের উদ্যোগ কর! যে নিতান্ত পাগলামি বলিয়! ভাবিবে, তাহাতে, 
কোন সনেহই নাই। বদি বল, দ্বপ্ে স্বপ্ৃষ্ট ফল গ্রহণ করি- 
বার জন্য যেমন মনুষ্য উদ্যোগ করে, তদ্রুপ এ ক্ষেত্রেও 
মনুষ্যের মোক্ষলাভ করিবার জন্য উদ্যোগ করা সম্ভব হইবে, 
তাহা হইলে স্বপ্নদর্শনের ব্যাপারটা একটু প্রণিধানপূর্ববক 
বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। লোকে স্বপ্নে স্বপ্রদৃষ্ট ফল- 
গুলিকে সত্য ভাবিয়াই তাহাদের আহরণ জন্য উদ্যোগ করে; স্বপ্নে 
সবপ্রদৃষ্ট ফলগুলি মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি জন্সিলে, তাহাদের আহরণার্থ 
কেহ কখনই উদ্যোগ করে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মায়াবাদের জীব- 
সপ্থন্বী কল্পনা সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মিবার অবস্থার কথ! বলা 
হইতেছে । রূপ প্রতীতি জন্মিলে মোক্ষলাত নিশ্চিতই অনাবশ্তক 
ব্লিয়। জীবের স্থির হইবে। ন্ুুতরাং জীবের মোক্ষলাভ প্রবৃত্তির 
মূলোচ্ছেদে হইয়া যাইবে এবং প্রতিবিষ্ববাদের ঘুর্ণিপাকে পড়িয়া 
যাগযজ্ঞাদি-সৎকম্ম-তরি রসাতলে যাইবে। 

মায়াবাদের প্রতিবিশ্বব্যাপারটি মানিলে জীবের জীবনুক্তি- 
লাত হওয়ার সস্তাবনাও মানিতে পারা যার না। মায়াবাদ 
বলিতেছেন যে, জীব মায়ায় পতিত ব্রঙ্গপ্রতিবিষ্ব। স্বুতরাং এই 
মায়ায় পতিত ত্রহ্ধপ্রতিবিশ্বটি হয় জীবের অস্তঃকরণে রহিয়াছে, 
নতুবা ভ্রীবের অবস্তায় রহিয়াছে। যদি অন্তঃকরণে ক্ষ প্রতিবিসব 
লইয়া! জীব হয়, তাহা হইলে অন্তঃকরণ যতক্ষণ থাঁকিবে, ততক্ষণ 
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স্পাসসিতা পাস পাস্দিক সপতিিতিসসিলী সিসি স্পিরিট ৬ ঠাসা লারা 


জীবের সংসার-মোহ কাটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না, ততক্ষণ রী 
মুক্ত হইতে পারিবে না। যদ্দি বলেন যে, অন্তঃকরণ থাকিতে জীব 
জীবনুক্ত হইতে ন! পারে, না হয় নাই পারুক, যখন অন্তঃকরণ, 
থাকিবে না, তখন জীব জীবন্ুক্ত হইতে পারিবে, তাহা হইলে এই 
কথাটি নিতান্ত কিস্তৃীত কিমাকার গোছের হইবে। কারণ জীবিত 
কাল পর্য্যন্ত জীবের অন্তঃকরণ খাকে। স্বুতরাং জীবনান্তে অন্তঃ- 
করণ না থাকিবার সময় বদি জীবের মুক্তি হয়, তাহা হইলে সে মুক্তি 
জীবনুক্তি নহে, একেবারেই পরম মুক্তি হইবে! যদি বলেন যে, 
জীবনুক্তাবস্থার প্রারন্ধরূপ যৎকিঞ্চিৎ অবিদ্ভা অবশিষ্ট থাকে 
বলিয়া জীবের দেহান্তঃকরণারদদি থাকিতে থাকিতেও ব্রহ্মসাক্ষাৎ- 
কার লাভ হইলে জীব জীবনুক্ত হইতে পারিবে, তাহ! হইলে 
এই কথাটি দ্বার মায়াবাদের স্বমতই খণ্ডিত হইয়া যাইবে। কারণ, 
মায়াবাদ স্গঞ্টাক্ষরেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ- 
মাত্রে অবিদ্যার সমূল নাশ হয়। সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ 
হইলে যেমন কিঞ্িন্মমাত্রও অবিদ্া থাকিতে পারিবে না, তেমনই 
দেহান্তঃকরণাদিও থাকিতে পারিবে না। অতএব অস্তঃকরণে 
বঙ্গ প্রতিবিষ্ব লইয়া জীব হইলে জীবের জীবনুক্তি কিছুতেই 
ঘটিবে না। 

এইবার বিবেচনা করিয়! দেখা যাউক যে, জীবের অস্তরমিহিত, 
অবিদ্যাটি (১)যদি জীব হয়, তাহ! হইলে জীবের জীবনুক্তি সম্ভবপর 


পস্টি লি লা রেসি লাল তালি ঠা্ছি ছি লিগা গোর সপ লি 





(১) জীবনুজ্ানুপপত্তিশ্ট। তথ'হি অন্তঃকরণে অবিদ্ধায়্াং বা ত্বয়! প্রতি- 


১৬০ শুদ্ধাদৈত দর্শন । 


২? ৮৫ উঠ াসিলাসিত সির ৭ সছিঠ% 2 উর উর ৩ ৬৫ তি সি সিল ৬ সি সি ৯৩ সস সখ 


কি না। মায়াবাদ জীবের অজ্ঞানকে এই অবিদ্ভা বলিয়া ঘোষণা 
করেন এবং অপরোক্ষ ব্রন্ধজ্ঞান দ্বারা জীবের এই অজ্ঞানরূপিণী 
অবিগ্যার নাশ হয় বলেন। জীবনুক্ত হইতে হইলে, জীবিত 
থাকিতে থাকিতে অপরোক্ষ ত্রহ্গজ্ঞান দ্বারা জীবের এই অজ্ঞান- 
রূপিণী অবিদ্যাটির নাশ হওয়া আবশ্তক। কিন্তু অবিগ্ঠায় ব্রদ্ধ- 
প্রতিবিষ্ব ষখন জীব বলিয়া স্বীকার কর! হইতেছে, তখন জ্ঞান 
দ্বারা অবিদ্যার নাশ হওয়ামান্রে জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া যাইবে , তখন 
দেহাদির ক্রিয়াশালিত্বমাত্র ঘুচিয়া গেলেই চলিবে না, জীবের 
দেহটা পর্য্যন্ত তৎক্ষণাৎ পাত হওয়া আবশ্তক হহবে। সুতরাং 
জীবন থাকিতে থাকিতে মায়াবাদ-নিরূপিত জীবের মুক্ত হওয়ার 


পাপী 


বিশ্বো। বাচ্য;ঃ। অন্তঃকরণপক্ষে জীবনুক্তদ্য তৎসত্বে সংসারিত্ব্দেব স্যাৎ। 

তদসত্বে পরমমুক্তিরেব, ক্ধ জীবন্ুত্তিঃ 1 অবিদ্যাপক্ষত্ত হতরামসঙ্গতঃ। তন 
 অপরোক্ষজ্ঞানত্েন অজ্ঞানম্ত শিবৃত্য! ততপ্রতিবিম্বরপজীবরপস্তাপি জীবনুক্তস্য 
দেহঃ স্পন্দিতুমপ)সমর্থ; স্তাং। ন চ প্রীরবমাত্রশেষাহবিদ্) নতদাংস্তীতি 
সরববমুপপদ্যত ইতি বাচ্যম, ব্র্গদাক্ষাংকাটৈকনাগ্ঠাযান্তস্ান্তশ্মিন্‌ সতি বক্ত- 
সশক্ত্বাং প্রতিবন্ধকীভাবাৎ। তেনানিবৃত্বৌ কদাপ্যনিবৃত্তিপ্রনঙ্গশ্চ । ভোগৈক- 
নাগ্তং তদদিতি চে, তর্থাবিদ্যাতৎকার্ধ]াতিগিক্তং তদিতি চে যুদ্যতোই'স। 
ন হি রজ্জুজ্ঞানানভ্তরং কেনাগ্যংণেন তন্সিন্‌ সপজ্ঞানং ততকৃতভয়াদিকং চানু- 
বর্ততে। অনুবর্ততে কম্প।দিরিতি চেং১ অনুবর্ভৃতাং নাম পূর্ববকীরণজঃ স্বরূপসং- 
কম্পো ন তু তেনাহম্ৎ কিকিং কর্তং শক্যম্‌। এবং প্রারনেলাপি দেহবিদ্য- 
মানতৈব সম্পাদরিতুং শক্যা, ন তু ভোগাদিরপি অধাদাভাবাৎ, হুযুণ্তৌ তথোপ- 
নৃস্তাং।-নিদ্বন্সগুনমূ। 


১৮০৯০ শপস্পা০প শাক শশী শত শে শি তাপ টি পিপিপি পিসি পাশে? প্পপাপপপপাপী সী জল তল পপি, | আতপ পাশা 
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পি উপ তা৯, 


কোন উপায়ই দেখা যাইতেছে না। মায়াবাদ জীব-সম্বন্ধে যেরূপ 
মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে জীবের জীবনুক্তির সম্ভাবনা 
একেবারেই অস্বীকার করিয়৷ ফেলিয়াছেন। যদি এ স্থলেও বলেন 
যে, প্রারব্ধরূপ! কিঞ্চিৎ অবিদ্যা থাকিতে থাকিতেই ব্রঙ্গজ্ঞান 
লাভ হওয়া সম্ভব হইবে, তাহা হইলে মায়াবাদের স্বকীয় মতেরই 
কিরূপ বিরোধ কর! হইবে, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। ব্রহ্গজ্ঞান 
লাভ হওয়ামান্রে অবিদ্যার সমূল নাশ হইবেই হইবে; যদি ব্রহ্গজ্ঞান- 
লাভেও অবিদ্যার নাশ না হয়, তাহা হইলে অবিদ্যানাশের 
সম্ভাবনা আর কোন ক্রমেই ঘটিতে পারে না। বর্দি বলেন 
যে, ভোগ দ্বারা প্রারন্ধরূপ অবিদ্যার নাশ হইয়া! যাইবে, তাহা 
হইলে মায়াবাদের ভোগসম্বন্ধবী মতটির পধ্যালোচন। করা আবশ্তক 
হইয়া উঠে। মায়াবাদের, মতে ভোগটা এক প্রকারের অজ্ঞান 
অথবা! একপ্রকার অজ্ঞানের কাধ্য। স্থতরাং ভোগরূপ অবিদ্যা 
দ্বার! প্রারন্ধরূপ অবিদ্যার নাশ হওয়া অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার নাশ 
হওয়ার স্তায় একেবারেই অসম্ভব বলিয়া স্থির হইতেছে। রজ্জুতে 
সর্পত্রম উপস্থিত হওয়ার ব্যাপার ঘটিলে, রজ্জুজ্ঞান উত্তমরূপে 
প্রতিঠিত হইবার পরে আর কিঞ্চিন্মাত্রও সর্পজ্ঞান বা তছৃৎপন্ন 
ভয়াদি বিদ্যমান থাকে না। যদি বলেন যে, তখনও কম্পাদি 
হইতে থাকে, তাহ! হইলে প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই 
বুঝ! যাইবে যে, সে কম্পাদি থাঁকিলেও উহা প্রক্কৃতিস্থ হইবার কিঞ্চি- 
ন্মাত্রও বাধক নহে ; ভয়ের বিদ্যমানতায় বিহ্বল হইয়া! কাহাকেও 
১১ 


১৬২ শুদ্ধাদৈত দর্শন । 
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ডাকিবার বা দেই আতঙ্কের স্থানট। পরিত্যাগপুর্বক পলায়নাদি 
করিবার যেক্ধপ প্রবৃত্তি থাকে, তন্রপ তীতিব্যঞ্জক প্রবৃত্তি রজ্জু- 
জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে আর আদৌ থাকে না। এবস্প্রকার, 
জীবন্ুক্তের দেহটা থাকিলেও সে দেহ দ্বারা ভোগাদি করিবার 
প্রবৃত্তি আর জন্মিতে পারে না। যেমন স্বধুপ্তিকালে দেহ 
থাকিলেও সে দেহ দ্বারা ভোজন-পর্যাটনাদি ভোগ সকল 
করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তদ্রপ জীবন্ুক্ত পুরুষ, অধ্যাস 
অর্থাৎ অবিদ্া ব! অজ্ঞান সমূলে কাটিয়া যাওয়ার পরে, জগতের 
বিষয়সন্বন্ধে সুপ্ত হইয়া পড়েন বলিয়া দেহটা থাকিতেও সর্ববিধ 
চেষ্ট' এবং ভোগাদির সমূল প্রবৃত্তি হইতে পরিত্রাণ পান। খাষভ- 
দেব, শুকদেব, বামদেব প্রভৃতি জীবনুক্তগণ এইরূপে প্রবৃত্তি 
রহিত হইয়া! জীবনব্যাপার নিব্বাহের সমগ্র ক্রিয়া করিতেন, শুনা 
যায়। কিন্তু মায়াবাদ মায়ায় পতিত ত্রহ্গপ্রতিবিদ্বস্ববূপ জীবের 
ঘেরূপ কল্পন| করিয়াছেন, তাহাতে প্রকারান্তরে বল। হইয়াছে ষে, 
এ দকল শান্ত্প্রসিদ্ধ জীবনুক্ত পুরুষ জীবনুক্ত ছিলেন না। কারণ 
অন্তঃকরণে পতিত সেই ব্রদ্ধ প্রতিবিষ্ব যদি জীব হয়, তবে জীবের 
জীবনুক্ত হওয়া যে অসম্ভব, তাহ! পৃর্বেই বুঝ গিয়াছে। এবং 
এখন বুঝিতে পারা গেল যে, অবিদ্যায় পতিত সেই ব্রহ্ম প্রতিবিস্ 
যদি জীব হয়, তাহা! হইলেও জীবের অবিস্া বা অজ্ঞান অপনোদিত 
হইতে হইতেই জীবেক্স জীবত্ব ঘুচিয়া যাইবে, তৎক্ষণাৎ দেছপাত 
হইবে, .দেহ বিদ্ধমান থাকিতে থাকিতে জীবের মুক্তি অসম্ভব 


অদ্বৈতাভিমত-জীৰনিরূপণ-খগ্ুন। ১৬৩ 


হইবে; গ্ুতরাং জীবের জীবনুক্ত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর 
হইবে না। শাস্ত্র সকল এ সমুদস্ধ জীবসুক্তের উজ্জল বৃত্বাস্তমাত্র 
প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই )স্পষ্টব্ূপে বলিয়! দিয়াছেন 
দ্রহ্ধ বেদ ব্রদ্মৈব ভবতি,” “তমেতং বিদ্বানমূত ইহ ভবতি,” দ্বন্ধ- 
ভূতঃ প্রসন্নাত্্া ন শোচতি ন কাজ্ষতি” ইত্যাদি ;__ অর্থাৎ“বরহ্জ্ঞানী 
বন্ধম্বরূপ হইয়া যান,” “এই ব্রদ্ধকে বিনি জানেন, তিনি এই 
জগতেই মুক্ত হইয়া! যান,” “নিরগ্রনাত্মা ব্রহ্স্বরূপ জীবনুক্ত শোক ও 
আকাক্ষা-রহিত হইস্স! যান” ইত্যাদি। অতএব মায়াবাদ অভূত্ত- 
পূর্ব্ব অশান্ত্রীর় ও অসম্ভব জীবনিরূপণ-কল্পনা প্রচারিত করিয়া 
এ সমুদয় লোকপ্রণম্য জীবনুক্তের অস্তিত্ব এবং উক্ত শ্রুতস্থৃতির 
ঘোরতর বিরোধ করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
যে, এঁ বিচিত্র কল্পনাটির উদয়ে উহা ঘে অসম্ভব ও অশাস্ত্রীয, তাহ! 
তলাইয়৷ বুঝিবার অবকাশ হয়ত মায়াবাদ প্রাপ্ত হন নাই এবং 
“থুলিল মনের দ্বার, ন৷ লাগে কপাট” এইরূপ ভাবের বশে অভিনব 
কল্নাটির প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অথবা মায়াবাদ জীবনুক্তত্বের 
বেদবিহিত সত্য অস্বীকার করেন। যে কোন কারণেই হউক, 
এরূপ অসঙ্গত কল্পনা প্রচার দ্বারা বেদের বিরোধ করা হইয়াছে, 
সত্যের অপলাঁপ করা হইয়াছে; দৌষ যে অতিশয় গুরুতর হইয়াছে, 
তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। 

কোন কোন মায়াবাদীর মতে, (:) জীব যদি ব্রন্ধের প্রতিবিশ্ব 
0১) ন বয়ং প্রতিবিষবং ব্মঃ, কিনব্ুল/াদিসম্পরকাা নিছৈতাতাসবঘ- 


১৬৪ ওদধাঘৈত দর্শন। 


সপাসিপী সিনা সস্তা 
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নাও হয়, তাহা হইলে নিশ্চিতই ব্রহ্মর আভাস। ইহারা এই 
আভাস-সন্বন্ধী স্বমতটি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়া 
বলেন যে, অঙ্কুলিগুলির ভিতর দিয়! দেখিলে এক চন্দ্র একাধিক 
বলিয়া প্রতীতি জন্মে, একমাত্র প্রদীপ একাধিক বলিয়া বোধ 
হয়। অবশ্ত এরূপ প্রতীতি জন্মিলেও প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র ও দীপ 
একাধিক নহে। এই আভাসপক্ষীয় মায়াবাদীর মতে অঙ্কুলির 
ভিতর দিয়া পরিদৃষ্ট একাধিক চন্দ্র বা দীপের স্ঠায় অবিদ্যাসম্বন্ধে 
পরিদৃষ্ ব্রহ্ম বহুজীবরূপে ভাসমান 'হইতেছেন মাত্র, অর্থাৎ জীব 
বলিয়। কিছু নাই, ব্রহ্মই বহুজ্ীবরূপে অববুদ্ধ হইতেছেন। কিন্ত 
জীবকে এইরূপ ব্রঙ্গাভাস বলাতেও উহাকে ব্রহ্ম প্রতিবিষ্ব বলার 
হ্তায়ই অন্ত একটি অতীব বিচিত্র ও অসঙ্গত কল্পনার পরিচয় 
দেওয়া হইয়াছে মান্র। কারণ অবিদ্যার সম্বন্ধবশতঃ ব্রন্গের জীব- 
রূপে ভাসমান হইতে থাকার ঘোষণ! করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঘোষণা- 
কারী আদৌ ভাবিয়! দেখেন নাই যে, এ অবিদ্বাসন্বন্ধ কাহার 
হইয়াছে । যদি বলেন যে, স্বয়ং ব্রহ্ম অবিগ্ভার সন্বন্ধবশতঃ এ্রন্ধপ 
ভ্রমাববোধ করিতেছেন, তাহা হইলে নিতান্তই বিষম ব্যাপার 
হইয়া দাড়াইবে। কোথায় বিশুদ্ধবিদ্যাত্মক জ্ঞানস্বরপ বর্গ, 
আর কোথায় সেই ব্রন্ষে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সন্বন্ধবশতঃ 
রমাববোধ হওয়ার কল্পনা! বোধ করি, কল্পনাকারী যদি বলেন 
বিদ্তাতো ব্দ্ধাপনেকংদবভাসমানং দ্ধিত্রাদিংখাযোগিজীবপদবাচাম, নৈতদ্বিদ- 
দাদরণীরম্‌ ইত্যাদি ।--বিদ্বন্মগুনম্‌। 
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যে, লোকপ্রকাশক তাস্কর জ্যোতির্ধ্য় ুর্য্য হইতে পুণ্ীরূ 
অন্ধকাররাশি বিদুরিত হইতেছে, তাহ! হইলেও অতবড় গুরুতর 
অসঙ্গতিদোষ জন্মিবে না। স্মৃতরাঁং কল্পনাকারী যে এক্্প 
উত্তট কল্পনার বশীভূত হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিতেও প্রবৃত্তি হই- 
তেছে না। সুতরাং ব্রহ্মাভাসের কল্পনাকারী অবশ্তই ভাবিয়া 
থাঁকিবেন .যে, জীব অবিদ্যার সম্বন্ধবশতঃ ভ্রমে পড়িয়! ব্রহ্ষের 
আভাম অববোধ করিতেছে। জীবের এইরূপ ব্রহ্মাভাস অববোধ 
করার স্থলে আভাসেরও একট! নিদর্শন থাকা নিশ্চিতই আবশক 
হইবে। সে আভাসটি কে বা কি? ব্রহ্ষাভাসের কর্নাকারী 
জীবকেই সেই ব্রহ্মাভাস বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং 
এ ক্ষেত্রে অবিদ্যাসম্বন্ধের ভ্রমবশতঃ জীবর্ূপ ব্রহ্মাভাস অববোধ 
করার ব্যক্তিট। জীব আর কেমন করিয়া হইবে? চন্দ্রাভাসের যে 
ৃ্ান্তটি ব্রহ্মাভাসের কল্পনাকারী প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে উত্তম- 
রূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সত্যকার চন্দ্রটি রহিয়াছেন, 
চন্ত্রীভাসগুলি রহিয়াছে, আর রহিয়াছে চন্ত্রাভাসগুলির দ্রষ্টা। এই- 
রূপ পৃথক পৃথক্‌ তিনটি থাকাতে চন্ত্রাভাসদর্শনব্যাপার নিষ্পন্ন 
হওয়ার কোন বিদ্বই হইতেছে না। কিন্তু ব্রন্মাভাসের কল্পনাকারী 
কল্লিত-ব্রঙ্মাভাসের ব্যাপারে স্বীয় দৃষ্টান্তের অনুরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
তিনটি: দেখাইতে পারেন নাই। সত্য চজ্রের স্থলে ব্রঙ্গ 
পাওয়া যাইতেছেন, আভাসের স্থলে জীব পাওয়! যাইতেছে, 
কিন্তু দ্রষ্টার স্থলে ত কেহই, বিষ্যমান নাই। এইহেতু 


১৬৩ দ্ধাছৈত দর্শন। 


পি ৫ ৯ হ০ ৬ প ছির ঈিল সিল সি) ছে ছি লিজ অিপাউিত ইত সামি ছিল নিলি সি সিল রি সিটি সি 


জীবকে ব্রদ্ধাভাস নি্ণর করার কল্পনাটি অযৌক্তিক প্রতিপন্ন 
হইতেছে। 

জীবকে ব্রহ্মাভাস নির্ণয় করার এই যে কল্পনা, ইহার সম্বন্ধে 
আরও একটি বিচার্য্য কথা আছে। অবিদ্ভার যে সম্বন্ধ অবলম্বন 
পূর্বক ব্রদ্ষাভান দৃষ্ট হইতেছে, সে সন্বন্ধটি অনাদি না সাদি? 
“জীব ঈশোন ইত্যাদি মায়াবাদের প্রতিজ্তান্থদারে ব্রদ্মাভাস দৃষ্ট 
হওয়ার এই সন্বন্ধটি অনাদি। স্থৃতরাং ব্রহ্ম অনাদি, অবিধ্যা অনাদি, 
এবং অবিষ্ভার যে সম্বন্ধ অবলম্বনপূর্বক ব্রন্ধাভাসম্বরূপ জীব দুষ্ট 
হইতেছে, সেই সম্বন্ধটিও অনাদি বলিয়া ব্রন্মের সহিত জীবের 
আভাসরূপ ষে বিভাগ, সে বিভাগটিও অনাদি প্রতিপন্ন হইতেছে। 
অতএব অবিগ্ভার সন্বন্ধাবলম্বনে ব্রন্গের সহিত জীবের বিভাগ- 
ব্যাপারে আবদ্ঘা-সম্বন্ধ এবং জীব-বিভাগ, এই উভয়ে পরস্পর 
কাঁধ্যকারণ-ভাব থাকা সত্তেও এই কাধ্যকারণ-ভাবটি নষ্ট হইয়! 
যাইতেছে! কেনন! কারণ চিরকালই কার্যের পূর্ববর্তী এবং 
কার্ধ্য কারণের পশ্চাদ্ব্তী । কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ উভয়ই অনাদি বলিয়৷ 
নির্ণীত হওয়ার কারণ কার্যের সহিত দামকালিক প্রতিপন্ন 
হইতেছে। অতএব জীবের ব্রঙ্গাভাস নির্ণয় করার কল্পনাটি 
এইরূপেও অসম্ভব ও অদঙ্গত প্রমাণিত হইতেছে । 

এইবার কতিপয় .১) অদ্বৈতাভিধের মায়াবাদীর একটি যুক্তির 
কথা দীর্ঘ দূর পর্য্যন্ত বলিয়া যাইতে হইবে। ইহারা বলেন থে, 
0) কি জীবপঞমাতযনোরিতাদি।--বিছগনমূ। 





অদ্বৈতাভিষত-ভীবনিরূপণ-খণ্ডন। ১৬৭ 


সিরা পা সস িপিসিপ সিভি লসর সরস ও ও সিািত৯তিস্িতাসি সিসির সি সি সত ৬৫২ সিটি ািলসিত জীপ চীনে লী ঠাছি তাস এ ৯ লাছি লিপি রাত সিরিজা সিসি 


বেদে বহ্ম্থলে জীব ও ব্রন্মের এঁক্য উক্ত হইয়াছে এবং জীবব্রহ্ম 
পৃথক্‌ হইলে এই এঁক্য অর্থাৎ অভেদত্ব অসম্ভব হইয়া দীড়ায়। 
স্থতরাঁং জীব ও ব্রন্দের ভেদ অর্থাৎ পার্থক্য আমাদিগের 
মতে কেবল অবিস্তাউপাধিবশতঃ, এবং এইহেতু “তত্বমসি” 
মহাবাক্যে ভাগত্যাগ-লক্ষণা মানা হইয়াছে ।--অর্থাৎ মনে করুন, 
যেন কোন ব্যক্তি যজ্ঞদত্তকে কাশীতে দেখিল। তখন যজ্ঞদত্ের 
বয়ঃক্রম দশ বার বর্ষমাক্র, তখন তাহার শ্মশ্রগুম্ফের রেখা পর্্য্ত 
দেখা দেয় নাই এবং তখন সে হুম্ব ও কৃশ। এই ঘটপার কয়েক 
বর্ষপরে সেই ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সহিত প্রয়াগে ভ্রমণ করিতে 
করিতে পুনরায় যজ্ঞদত্তকে দেখিতে পাইল। এখন যজ্ঞদত্ত আর 
সেই কাঁশীতে দৃষ্ট যজ্ঞদন্ডের ম্তায় নহে। এখন যজ্ঞদত্ত বেশ 
হষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘ হইয়াছে। তাহার গালজোড়। দাড়ী-গৌফ । 
তথাপি এ যে সেই যজ্ঞদত্ত-__সেই বজ্ঞদত্তের সহিত এ যে অভেদ, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল তখনকার অবস্থাজ্ঞাপক উপাধির 
সহিত এখনকার অবস্থাজ্ঞাপক উপাধির ভেদ হইয়াছে মাত্র। 
এরূপ অবস্থায় সেই ব্যক্তি সমভিব্যাহাগীকে যেমন বলে, “সোহয়ং 
যজ্ঞর্দভ;” অথাৎ “এ সেই যক্জদত্”, তদ্রপ “তত্বমসি”_-“তৎ ত্বম্‌ অসি” 
অর্থাৎ “সেই তরঙ্গ তুমি বট”, এই ভাগত্যাগ-লক্ষণা দ্বারা ব্রহ্ম ও 
জীবের অভেদত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে অর্থাৎ ক্রহ্ধ সর্বজ্ঞ, 
কিন্তু জীব অন্পজ্ঞ ; এই সর্বজ্ঞ ও অন্পজ্ঞের এুক্য,অববোধ দুরূহ 
হইলেও সর্বজ্ত্ব অরজ্ত্ব প্রভৃতি উপাধিমাত্র। এই উপাধি- 


১৬৮ গুদাদ্ৈত দর্শন । 





কিপরিপিপিি্্রী 


ভাগ ত্যাগ করিলেই ব্রহ্ম ও জীব, উভয়েই চিন্মা্র শুদ্ধজ্ঞান- 
স্বরূপ বলিয়া যে অভেদ--এক, তাহা বুঝা যায়। অতএব “তত্ব 
মসি” এই মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের সর্বজ্ঞত্ব ও অল্লজ্ঞতাদি 
উপাধি পরিত্যাগপূর্ধবক উভয়ের এঁক্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। 
স্থতরাং অবিষ্ভোপাধিপরিচ্ছিন্ন ব্রদ্ষই জীব বলিয়া উক্ত হন? 
প্রকৃতপক্ষে জীব বলিয়া কিছু নাই। 

এইরূপ যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নায়াবাদে ব্রক্ম ও জীবের 
যে প্রকাস্থাপনোদ্যোগ হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বাপর-বিচারশূস্ত ॥ 
যে “তত্বমপি” বাক্যটিকে মহাবাক্য বলিয়া এই উদ্যোগ আরব্ধ 
হইয়াছে, উহা! মহাবাঁক্যও নহে এবং উহাতে মায়াবাদ-কল্িত 
ভাগত্যাগ-লক্ষণীও নাই। উপনিষদের এ বাক্যটি লইয়া যেরূপ 
ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রবাক্যার্থের অপহৃতি (চুরি) 
মাত্র। এ বাক্যটি ছান্দোগ্যোপনিষদের একটি ইতিহাসান্তর্গত 
অন্ততম মহাবাক্যের একটি থণ্ড ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। এ 
উপনিষদের যণ্ঠাধ্যায়ে “শ্বেতকেতুর্হারুণেয়” ইত্যাদি শ্রুতি- 
নিচয়ে উক্ত হইতেছে বে, আরুণি খধষির শ্বেতকেতুনামক পুত্র 
জন্মিল। পুত্রটি স্তব্ধ (অভিমান-বিশিষ্ট) ছিল। অনেক বলিয়া কহিয়। 
বহু আরাসে পিতা পুত্রকে অধ্যক্নন করাইলেন। সমগ্র বেদ- 
বেদাঙ্ষ অধীতহইলেও শ্বেতকেতু পূর্ব স্তব্ধই রহিয়! গেল। 
তখন একদ্রিন খষি পুত্রকে বলিলেন, “বাপু হে, তোমাতে 
'অভিমান প্রচুব দেখিতেছি; কিন্তু তুমি কাহাকেও এমন কথ! কি 


অদ্বৈতাভিমত-জীবনিরূপণ-খগ্ুন। ১৯৯ 


লি রাছি লাস বি ছিল 7 উলীসিীস টি লাসিলিস পিপি ভাসি রসি পাস লীন লি তি লা লাখ 8 তাস ঢা ও পট সর্প তি 





এছ তিনি ঠা বসল লিখি লী লাল ৮৪ 


কখন জিজ্ঞাস! করিয়াছিলে-_যাহা শুনিলে, জানিলে এবং বুঝিলে' 
সমুদয় শোনা, জান! এবং বুঝা যায়?” এই কথ! শুনিবামাত্র 
শ্বেতকেতু অতিশয় বিশ্মিত হইল এবং বলিল, “ভগবন্, এটি কিরূপ 
কথা, আজ্ঞা করুন।” আরুণি বলিলেন, “শোন, একটি মৃৎপিণ্ডের' 
জ্ঞান হইলেই যাবতীয় মুন্ময় পাত্র জ্ঞাত হওয়া যায়। কারণ 
মুন্ময় পাত্রাদি এই মুন্তিকারই বাগারন্ধ নাম ব্যতীত অন্ত কিছু 
নহে এবং উহারা মৃদ্রপ বলিয়া সত্যও বটে।” এই কথা শুনিয়া 
শ্বেতকেতু বলিল, “ভগবন্‌, এ কথা আমাকে পুর্বে বলেন নাই: 
কেন? দয়া করিয়া আমাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিন।” তখন 
আরুণি এইরূপে একের বিজ্ঞান দ্বার! সর্ধবিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা 
করিয়া পুত্রের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মাইতে লাগিলেন। এস্থলে (১) একের 
বিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞানের যে প্রতিজ্ঞা কর! হইয়াছে, সেই প্রতি- 
জ্ঞানুরূপ জ্ঞান সর্ একস্বরূপ হইলেই হইতে পারে। ম্তবর্ণথগ্ুবৎ 
সর্বভূষণাদি স্বর্ণ হইলেই এক ন্ুবর্ণথগ্ড দ্বার! যেমন সর্বস্বর্ণ 
ভূষণাদির জ্ঞান হইতে পারে, তদ্রপ সর্বজগণ্ ব্রঙ্গাত্মক হইলেই 
এক ত্রশ্মীবিজ্ঞান দ্বার! সর্ধবজগ্িজ্ঞান হইতে পারে। এইহেতু 
এক ব্রন্ববিজ্ঞান দ্বারা সর্ধজগদ্িজ্ঞান করাইবার জন্ত “সদেব 
সোমা” হইতে আরম্ত করিয়া “এঁতদীজ্যমিদং সর্বাম্‌” পর্য্যন্ত শ্রুতি- 


এআ সপ সপ পপ শশী ৮ 





(১) তত্রোপক্রমে “অপি বা তমাদেশম প্রাঙ্ষাঃ” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বার! এক- 
বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রঠিজ্ঞাতং, তদেকমেব চে সব্বং ভবেত্দৌপপদ্ভতে 
ইত্যাদি 1--বিদ্বন্মগুনম্‌। 


-১৭৪ গুদ্ধাছৈত দর্শন। 


ক্ষ ৪৯০৬ চো লি রাস রসি ছি রিচি চি রসি সসি তত রি ৎ 2৯ তাসিটা্সিপাসিউসি পিরিতি 2৯৫৯ ভীতির সিরাত ভরা দাউতাছ ঠাস ঠাস লি গাছ রসি রা চি লো কি চিএ 


নিচয়ে সর্ব প্রগঞ্চকে (জগৎকে ) ত্রন্ধাত্মক বলা হইয়াছে। পুত্রের 
্র্মজ্ঞান করাইবার জন্ত আরুণি যেরুপ উপায় অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই আলোচ্য। তিনি একটি বটের ফল আনাইয়া 
পুত্রকে ফলটি ভাঙ্গিতে বলিলেন। ফল ভাঙ্গ! হইলে পুত্রকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ফলের ভিতরে কি দেখিতেছ ?” পুত্র বলিল, 
“ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দেখিতেছি।” পিতা ক্ষুদ্র বীজেরও একটি পুত্র 
দ্বারা ভাঙ্গাইয়! পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “বীজের ভিতরে কি 
'দেখিতেছ 1” পুত্র বলিল, “আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না ।” 
তখন পিতা বলিলেন, “বাপু হে. যেমন অনৃস্ত এই অণুবীজ হইতে 
সমগ্র বৃক্ষ হইয়াছে, তদ্রপ অজ্ঞানীর পক্ষে অদৃষ্ পরমাত্মা হইতেই 
এই সমুদয় জগৎ হইয়াছে এবং এই জগত ব্রন্ধাত্বক ৮ এই কথ৷ 
শুনিয়া জড়জগৎ বিনাশী বলিয়া বোধ হওয়ায় শ্বেতকেতুর শঙ্কা 
হইল-_এরূপ মিথ্যাবৎ প্রতিভাত জগৎ ত্রহ্বরূপ কেমন করিয়া 
হইবে? পুত্রের এই শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত আরুণি খষি 
বলিলেন, “তৎ সত্যং”--“না হে বাপু, জগৎ মিথ্য। নহে; এ সব 
সত্য।৮ এইক্ধপে (পৃথিব্যাদি ) জড় পদার্থ সকলকে ত্রহ্গা্বুক 
জ্ঞাত করাইরা দিয়া আরুণি খষি জীবও যে ব্রন্ধাত্বক, তাহা৷ পুত্রকে 
বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। নেই স্থত্রে খষি বলিতেছেন, “তন্বমসি” 
_-“হে শ্বেতকেতু, ত্বংতু চেতন, তৎ অসি” অর্থাৎ “বাপু হে 
শ্বেতকেতু, তুমি যে চেতন, তুমিও সেই" ব্রহ্মাংশ বলিয়া তুমিও 
ব্রহ্ম, তুমিও ব্রহ্গাত্বক 1” এই ইতিহাসটি সম্যক অবগত হইলে 


অদ্বৈতাভিষত-জীবনিরূণণ-খগ্ডন। ১৭১ 


শান উসনানএলািজিগা লিও ও সি সিল দাত রী সিল সিঠ উিরসিলী পাস সি সিরোসিস» সা হস ছানি কপার দ্র সির সিটি সি সিসি সিল সির ছিল সিন সি সিরা লী সিটি সির পিসি 


মায়াৰাদের অভূতপূর্ব কল্পনাজালে আর আবদ্ধ হইতে হয় না) 
হয়কে নয় করিবার বাগাড়ম্বরে যেমন আর আত্মহার। হইতে হয় না, 
তেমনই “তত্বমসি*-সম্বন্ধী বিচিত্র যুক্তির মোহেও আর ডুবিতে 
হক» না। এই শ্রোত ইতিহাসের “ধতদাত্মামিদং সর্ব” শ্রুতি যেমন 
লক্ষণা নহে, তন্রপ “তত্তবমসি” বাক্যটিও লক্ষণ! নহে। এতদ্যতীত 
সঘগ্র প্রপাঠকের "তত্বমসি” খগ্ুটুকুমাত্র ব্রহ্ম ও জীবের অভে- 
দত্বনিষ্পাদক নহে; ততপরিবর্তে সমগ্র প্রপাঠকটি জড়জীব ও 
ব্রন্মের অভেদত্ব-নিষ্পাদক । অতএব সমস্ত প্রপাঠকটি মহাবাক্য। 
যদি ক্ষুদ্র খণ্ডটুকুকে বরন্ধাত্মকত্বনিক্ধপক ও মহাবাক্য বলিয়া মানা 
হয়, তাহা হইলে বাক্যতেদ ও উপক্রমবিরোধ আসিয়া পড়ে। 
সমগ্র প্রপাঠকটির অর্থ দ্বারা অপন্দিগ্ঝরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে 
জীব ব্রন্ধাত্বক। স্বৃতরাং মায়াবাদের ভ্রমাত্বক কল্পনা-মত 
জীব যে ব্রন্ের আভান নহে, তাহাও এতদ্বারা উত্তমন্ধূপে প্রতি- 
পাদিত হইল। এবং জীব বদি মায়াবাদের অমুলক কলনাগুসারে 
অলীক হইত, তাহা হইলে “তত্বমঠি” বাক্যে সত্তাবাচক “আসি” 
পদটি কখনই থাকিত না। এই “অসি” পদটি এককই তীক্ষধার 
অসির স্তায় একমাত্র আঘাতে মারাবারদের জীব নাস্তিত্ব-যুক্তির ক. 
চ্ছেদে করত রক্তাক্ষরে জীবের অন্তিত্ব প্রমাণিত করিতেছে। 
সুতরাং মায়াবাদের ব্রন্মাভাস-কল্পনা যে কেবল আকাশোগ্ভানের 
কুস্ুমণ্ডচ্ছ ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই 
খাকিল না। 


১০২ শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন । 


লিলি 02৭ 2 রি তসি রাত তলার 7৯/৯/৯/ পাাসি রাখাই তিল সলাসিরাউিতাসিতী তি রাবি লা লি দি পী তা লারা ঠা লা / ছিলো পালি সি সি 


শুদ্ধাদৈতে জীবন্বরূপ। 


উত্তমরূপে প্রমাণিত হইল,-_জীব ব্রন্মের প্রতিবিম্ব নহে, জীৰ 
ব্রন্মের আভাস নহে, জীব ব্রন্ষের ওুপাধিক ভেদমাত্রও নহে। 
স্থুতরাং জীব যে কি, তাহা স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া আবশ্তঠক। জীৰ 
ষে কি, তাহা অন্ত কথা বলার বাপদেশে বহুবার উক্ত হইলেও, 
আবার সেই শান্তনির্দিষ্ট সত্য কথাটির এস্থলে পুনরুল্লেখ করিতে 
হইতেছে--জীব ব্রন্মের অংশ। “পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি”-_বিশ্ব- 
মাত্র ভগবদংশ-_এই শ্রুতি স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন-_ 
সমস্ত জড়-জীবাদি ভগবানের অংশ। যিনি নিরবয়ব, সেই ব্র্দের 
অংশ কি, এপ শঙ্কা মনে স্থান দেওয়া! উচিত নহে। কারণ ব্রহ্ধ 
লৌকিকপপ্রমাণগম্য নহেন। প্তং তৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি,» 
“সর্ধে বেদা যপদমামনত্তি” “বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ 
ইত্যাদি শ্রতি ও স্থৃতি সুষ্পষ্টরূপে বলিতেছেন -ত্রদ্ম কেবলমাত্র 
বেদগম্য । এবং সেই শ্রুতি স্থৃতি নির্ণ়্ করিয়া! দিতেছেন--জীব 
ব্রদ্ের অংশ। শ্রীমপ্তগবদগীতায় ভগবান্‌ গোকুলেন্দু বলিতেছেন-_- 
“মটৈবাংশে! জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ”--আমারই জীবত্ব- 
প্রাপ্ত সনাতন অংশ জীবলোকে রহিয়াছে । ভগবানের জ্ঞানাবতার 
শ্রীমছেদব্যাসও সর্বন্দেই-নিরাঁসক স্ীস্ধ স্থাত্রময় উত্তরমীমাংসা- 
শাস্ত্রের “অংশে নানা ব্যপদেশাৎ” স্থত্রে (১) নির্দেশ করিয়া বলিতে* 
(১) জীবে ব্রহ্ষণোহশ এব, কুতঃ1 নানাবাপদেশাং, নানাবিধো যো! 





শুন্ধাদ্বৈতে জীবন্বরূপ। ১৭৩ 


পিসির সিসসিতি উাস্সিপীলি্তিপা্ি পাস পালি সিমটি লা লারা 


ছেন-_বেদ কোথাও ভীবকে ব্রহ্ম বলিতেছেন, কোথাও অজ্ঞ 
বলিতেছেন, কোথাও চিদ্রপ বলিতেছেন, কোথাও দাস বলিতে- 
ছেন, এবং কোথাও বা অণু বলিতেছেন--এইরূপ নানা প্রকারে 
বলায় স্থির হইতেছে-_জীব ব্রদ্ষের অংশ । অর্থাৎ পূর্েক্ত বিরুদ্ধ 
ধর্ম সকল একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত অপরে সম্ভবে না এবং জীৰ 
ব্রদ্ধের অংশও বটে, অতএব জীবকে ব্রদ্ষের অংশ বলাই যুক্তিযুক্ত । 
এতদ্যতীত “্ষথাণ্রেঃ ক্ষুদ্র! বিস্ফ,লিঙ্গাঃ,” “তিদেতৎ সঙ্যং” ইত্যাদি 
পূর্বোক্ত শ্রুতিসমূহেও “ত্রন্ম হইতে অনেক জীব বাঁহ্ঘত হয় এবং 
কালান্তরে পুনর্ধার ব্রন্মেই সম্মিলিত হয়” ইত্যাদি নানাত্বের ব্যপদেশ 
থাকায় অর্থাৎ বহুবচনপ্রয়োগে জীবের অসংখ্যত্ব নির্ণীত হওয়ায় 
আরও পরিষ্কৃতরূপে বলিয়৷ দেওয়! হইয়াছে--জীব ব্রন্মের অংশ। 
যেমন অগ্ন্যংশ বিস্ফলিঙ্গ সকল দাহক বলিয়া আগ্ন নামে উক্ত হয়, 
তন্রপ জীবও ব্রহ্ম নামে উক্ত হয়। যেমন লোকে ব্াজামাত্যাদিও 
রাজা নামে অভিহিত হন, তদ্রুপ জীবে প্রমাতৃত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদি 
তগবদ্বন্ম নকল সন্নিবিষ্ট থাকায় জীবও ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হয়। 


ব্যপদেশ; কচিছন্সাত্বেনেত্যাদিঃ অথবা নানাব্যপদেশাস্েদেন ব্যপদেশাৎ, তথা 
তন যথাগ্নে: ক্ষুদ্র বিস্কলিজা:”। 

ননু ব্রহ্মরূপাণ'মেব জীবানাং সহজগ্ুণংস্তিরোহিতান্‌ বিধায় মিথ্যাজ্ঞানাদি- 
'দোধযুক্তত্বকরণে তৃপস্থিতিহানিরকৃতাভ্যাগমন্চ প্রনজ্েতেতি চেন, এতয়ো- 
জীবকৃতীবের জীব এব চ দুষণত্বাং। তত্রাপি লৌকেংপ্যম্বতস্ত্রজীবকৃতাবেব ॥ 
সৃশ্যতে হি লোকেহপি রাজ্ঞাং শ্বতন্ত্রাণাম্‌।--বিঘ্বন্মওনম্‌। 














১৭৪ গুন্বাদ্বৈত দর্শন । 


হি লা শি পাস পিছ তি পরি পি ছি শা লি রি পি তা পি পি তা শি ছি রি পিপি পি পিস পিসী ৬ মিছা ঠা পাস পার রম পচ চাইলো টা ভালা চা রা ডাসট পািলা পাস ছি রাস 


পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভগবদিচ্ছায় আনন্দের তিরোভাব 
হইয়া গেলে এই জীবের এই্বর্যাদি সহজ গ্রণগ্রাম তিরোভূত হইয়া 
যায় এবং তৎকালে ব্যামোহিক ভগবন্মায়৷ উহাকে মোহিত করে। 
এই মোহবশেই এই জীব পরকীয় ক্ষণিক বস্তুনিচয়ে অহংতা, 
মমতা, সত্য ও নিত্য পদার্থে মিথ্যা ভাবনা, পরম্পরে রাগন্ধেষ 
প্রভৃতি করিতে থাকে । এ স্থলে কেহ হয়ত ভাবিতে পারেন 
যে, যখন ভগবান্‌ জীবের এশ্ব্ধ্যাদি গুণ তিরোভূত করিয়া তাহাকে 
মিথ্যা-জ্ঞানাদি-দোষবিশিষ্ট করিয়া দেন বলা হইতেছে, তখন ভগ- 
বান্‌কে “উপস্থিতি্গনি* এবং “অক্কতাভ্যাগম”্নামক দৌধম্পৃ্ 
করা হইতেছে । কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধে মনে এরূপ দোষ-ভাবনার 
উদ্নয় হওয়া বিহিত নহে। কারণ এই দৌষদ্ধয় জীবের কার্যযমধ্যে 
পরিগণিত হইয়! থাকে, অথবা এই দোষত্বয় জীবের দোষসমূহের 
অন্তর্গত। লোকমাঝেও দেখা যায়, হয়ত কোন স্বতন্ত্র রাজ! বা 
মহারাজ উত্তম এবং বিচিত্র প্রাকার, পুরদ্ধার, প্রাসাদ প্রভৃতি ভূমি- 
সাৎ করাইয়া উহাদের স্থলে উদ্যান উপবনাদি রচনা করাইতেছেন | 
সেবকবর্গের মধ্যে কাহারও এশ্বর্যাদি হয়ত কখন কাড়িয়া লইবার 
আদেশ প্রদান করিতেছেন, আবার কখন হয়ত তাহার সেবাদিতে 
পরিতুষ্ট হইয়া তৎসমুদল্প দবিগণিত করিয়া দিতেছেন। এই সকল 
রাজকারধ্য লোকে দোষমধ্যে গণ্য না হইয়া, রাজ-চরিত্রের মাহিমা 
বলিয়া পরিগণিত হয়। বন যৎকিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্যে অবস্থিত জীবের 
এরূপ কর দোষ বলিয়৷ গৃহীত হয় না, তথন দর্বলোক নিয়ন্তা, 


শুদ্ধাস্ৈতে জীবন্বব্ূপ। ১৭৫ 


০ রা সফট 
উ্িরস্িসাসিত উল ৬৮৯৯ পািঠাস ডালাস স্পা সিত সিল ছি সি সিল উিলাছি পাঠাই ৪৯টি ৮৯৪ ছবি সিলসিতি « ৮৯৮ সিনা সিট িপাসিপানটিরিসিপিনিা িা ঠো এ ই ৯ম 


কারণের কারণ, জগদীশ্বর ভগবানের এরূপ কাধ্যের কথায়, 
বানের অংশ, তখন ভগবান্‌ স্বীয় অংশকে এশ্বধ্যচ্যুত করিলেন, 
বলিয়া তাহার প্রতি দোষারোপ আর কেমন করিয়া করা চলিবে ?' 
ভগবান্‌ যখন ক্রীড়ার্থ স্বয়ং ভিন্নভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ জন্য এরূপ 
করিতেছেন, তখন এপ্রকার শঙ্কা উদয় হওয়ার কোন অবকাশই 
নাই। উক্তও হইয়াছে_“মত্তঃ স্থৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ” অর্থাৎ 
জগৎ আমা হইতেই জ্ঞান ও স্থৃতি প্রাপ্ত হর এবং আমিই কখন 
উহার তিরোভাবও করি। স্থৃতরাং “জীব ব্রন্মের অংশ |” জীব ষে 
ব্রত্মের অংশ, এ কথা শ্রতিস্থৃত্যাদি-সম্মত। এইহেতু স্বয়ং স্বকীয় 
এন্বর্ের তিরোভাব করিয়! জীবরূপ ধারণ করায় ভগবানের প্রতি 
কোনপ্রকার দৌষারোপ করা যাইতে পারে না। 

ধাহারা জীবকে ব্যাপক মানেন, তাহার! বেদের কিরূপ বিরুদ্ধা- 
চরণ করেন, তাহা একটি ক্ষুদ্র কথার আলোচনা করিলেও সুস্পষ্- 
রূপে প্রকাশিত ইইয়া পড়ে। ব্যুচ্চরণ-শ্রুতিনিচয়ের “বুচ্চরস্তি,” 
“সর্ষে আত্মানঃ,” “সর্ষে জীবাঃ” ইত্যাদি পদগুলি বাহুবচনিক। 
জীব যদি ব্যাপক হইত, তাহা হইলে এ সকল পাগুলি বহুবচনাস্ত 

না হইয়া নিশ্চিতই একবচনান্ত হইত। এবং কারণপ্রতিপাদ্দক 
“্যতো ব! ইমানি” ইত্যাদি শ্রতিতেও বলা হইয়াছে যে, অনেক 
জীব ভগবান্‌ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ভগবানেই লীন হইয়! যায়। 
যদি জীব ব্যাপক হইত, তাহা হইলে শ্রুতি এ স্থলেও বহুবচন 
প্রয়োগ করিতেন না। এতদ্বাতীত জীবের উৎক্রমণ গমন এবং 


১৭৬ শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন। 





লি ৯ 


আগমন বরণনায়ও বেদ দূ জীবের জন্য এইরূপ বহুবচন প্রয়োগ করিয়া 
জীবের ব্যাপকতাবাদের খণ্ডন করিতেছেন। এ সমুদয় এবং 
সর্ববিধ বিরোধ-বিসংবাদ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে জীবকে 

ব্রহ্মাংশ মান! ব্যতীত উপার়ান্তর নাই, কারণ জীব প্রকৃতই ব্রহ্মাংশ। 
অতএব শ্রুতি, স্থৃতি, স্থত্র এবং যুক্তি প্রদিপাদিত এবং সর্বাবিধ- 
বিরোধ-বিসংবাদ-বিরাহত একমাত্র সত্যতত্ব হইতেছে--“জীব 
ব্রহ্ধাংশ |” 


(জরে 


জীব-পরিমাণ। 


ব্রদ্মের অংশ বলিয়া জীব অণুও বটে । বেদ বলিতেছেন,__ 


এযোহণুরাত্মা চেতস। বেদিতক্ো 
যস্মিন প্রাণঃ পঞ্চধা সং বিবেশ। 
শ্রুতিঃ। 
বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কলিতম্য চ। 
ভাগে জীবঃ স বিজ্ঞেয়? স চানস্ত্যায় কল্পতে ॥ 
শ্রুতিঃ। 
এবং 
নিত্যঃ সর্ববগতস্থাগুরচলোইয়ং সনাতনঃ। (১) 
শীমন্তুগবদগীতা | 


(১) সর্বগ-স্বশ্াসৌ অণুশ্চ। অথাৎ সেই ব্রদ্ধ সর্ধগতন্থ এবং অণু। এইরূপ 
অর্থ না কাঁরয়। “সর্বধত স্থা” অথ করিলে *স্থাণু" ও “অচল” একার্থক বলিয়া 
পুনরুক্তি-দৌষ উপস্থিত হয়। 


৮, পাশপাশি শশা শিস শি্পীসপাপসপালি 


জীব-পরিমাণ । ১৭৭ 


বসির লীছিতাছ লি সরস সিসি রা সিসি সিটি স্াস্সিিপা৯৫ ৭ ৫৯ ৯ঠি৯ ৯৫৯৫ ১৫৬ উত উিপাম্পি সিরা সিলসিলা সিলসিলা সিপসরিিপ সপিস সি সরস 


অর্থাৎ এই অগুপরিমাণ জীবকে ভগবৎকৃপাযুক্ত শুদ্ধ মন 
দ্বারা অবগত হওয়া যায়; ইহার প্রবেশের পরে ( শরীরে ) প্রাণ 
পঞ্চ প্রকারে প্রবেশ করে। কেশাগ্রের শতাংশের একাংশকে 
শতাংশ করিলে উহার একাংশ যতটুকু, ততটুকু জীবের পরিমাণ। 
এই জীব নিত্য, সর্বদেহে ব্যাপ্ত, অণু, অবিনান্ত ও পুরাতন। 
শ্রুতির “স চানন্ত্যায় কল্পতে” বাক্য দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই 
জীব আপনাতে ভগবানের তিরোভূত আনন্দাংশের আবির্ভীব 
হওয়ার পরে ব্যাপকতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্চরণ স্বীয় ভাষ্য 
বলিছেন,_- 


আনন্দাংশাভিব্যক্তৌ তু তত্র ব্রহ্মাণ্তকোটয়ঃ। 


আনন্দাংশের আবির্ভাব হইলে এই ভগবদংশ জীবে কোটি 
কোটি ব্র্মাও পরিদৃষ্ট হইতে থাকে। অর্থাৎ “সত্যং বিজ্ঞান 
মানন্বং ব্রহ্ম*শ্রুতি সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দাত্মক যেভগবদংশত্রয় নির্দেশ 
করিতেছেন, তাদনুপারে জ্ঞানাংশও ভগবত্ম্বরূপাত্বক। এই 
ভগবৎস্বরূপাত্বক জ্ঞানাংশ হইতে জীবস্যট্টি হইয়াছে বলিয়া জীব 
চিদ:শ, চেতন অথবা জ্ঞানাংশ বলিয়৷ অভিহিত হয়। এবং *্যঃ 
সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ”-শ্রুত্যনুসারে ভগবানে (তরঙ্গে) শ্বরূপাত্বক জ্ঞানের 
ন্যায় ধর্মারূপ জ্ঞানও রহিয়াছে। ভগবান্‌ নামটি দ্বারাও স্পষ্ট- 
রূপে জানা! যাইতেছে যে, ভগবানে ধর্মরূপ জ্ঞান বিদ্যমান । 
বাহাতে “সমগ্র এশ্বরয্য, বীর্য, বশ, লক্ষী, জান ও বৈরাগ্য”রূপ 

১২ 


১৭৮ শুদ্ধাদৈত দর্শন | 
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ষটু ধর্ম অথবা ছয়টি গুণ বিষ্ামান, তিনি ভগবান বলিয়া ভিডি 
হন। ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহই ভগবান্‌ ( ষড়ৈর্র্যযসম্পর ) 
নহেন। দেবাদির ন্য যেখানে ভগবৎ শব ব্যবহৃত হয়, সেখানে 
এ শব্বব্যবহার ওউপচারিক ভাব উচিত অর্থাৎ অংশাশিভাব- 
বশতঃ অথবা ষড়েশ্বর্্যাদির কোন একটি গুণ থাকে বলিয়া! দেব, 
মহযি, আচাধ্যাদিকে ভগবান্‌ বলা হয়। জীবে আনন্দাংশের স্ায় 
এই ছয়টি গুণও তিরোতূত হইয়া যায়। এই কারণেই জীব অল্লজ্ঞ 
এবং ভগবান্‌ সর্ধজ্ঞ। যখন ভ গবান্‌ ক্লপাপরবশ হইয়া জীবকে 
আনন্দ প্রদান করেন অর্থাৎ যখন জীবের দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ 
এবং স্বরূপে আনন্দাত্বক ভগবান্‌ শ্বয়ং প্রবেশ করেন, তখন, কাষ্ঠ 
যেরূপ অনলাত্মা হয়, তব্রুপ এই জীব ব্রঙ্গাত্বক হয়। তদ্ধেতু 
তৎকালে এই জীবের প্রতিরোমকুপে অন্ত ব্রহ্মা পরিদৃষ্ট হইতে 
থাকে। এবং এই কারণেই অর্থাৎ ধন্্াত্বক জ্ঞানের উদয়েই সেই 
সমগ্র জীব সর্বজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয়। পুষ্টি-নিরপণাধায়ে এই 
বিষয়টি আরও স্পষ্টতররূপে বণিত হইবে । 

বন্ধ সগ্ুণ, কিন্বা নিগুণ, ইহার নির্ণয় ভগবৎ্ম্বরূপ-নিরূপণ! 
ধ্যায়ে করা হইবে । তবে এস্থলে নিগুণ কাহাকে বলে, তাহার 
কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া আবশ্ঠক বোধ হইতেছে । প্রাকৃত গুণ 
ষাহাকে বশীভূত করিতে পারে না--প্ররতির গুণ ধাহাকে আক্রমণ 
করিতে পারে না এবং ধিনি স্বপ্ং প্রকৃতি ও পুরুষের ম্বামী, তিনিই 
নিগুপ বলিয়া অভিহিত হন। 





জীব-পরিমাঁণ। ১৭৯ 


দি পক সিরা ৬ রাত সলাত পি সিরাপ িািপাসিরা সিসির পিতা সপসতসসতিতাসিাসি তর সপ লিপি সিলা নাসির সত সাপ 


উপরে জীবকে অণুপরিমাণ বলা হইল। অথচ সেই অণু- 
পরিমাণ জীব দ্বার! সমগ্র শরীর অনুপ্রাণিত হইতে দেখিয়! লোক- 
মনে সহসা বিস্ময়ের উদয় হওয়া সম্ভব। এই হেতু এই জীবের 
এই বিশ্ময়কর গুণের কিঞ্চিৎ আলোচন! আবশ্তক বোধ হইতেছে। 
এই জীব অণুপরিমাণ হইলেও বিসপি ( বিস্তৃতি-্বভাব ) চৈতন্তগুগ- 
দ্বারা স্মগ্র শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। জীবের সেই গুণ দ্বারাই শরীরের 
নথর হইতে শিখ! পর্যান্ত সমগ্র তাগে চেষ্টা হইতে থাকে । চন্দনের 
শৈত্যগুণের সহিত, দীপের প্রকাশগুণের সহিত এবং হৃুর্য্যের 
তেজোগুণের সহিত জীবের এই বিসপি-চৈতন্ঠ গুণটি তুলনীয় হইতে 
পারে। উরংস্থলে চ্চিত চন্দন স্বীয় শৈত্যগুণ দ্বারা সমস্ত শগীরে 
বিসপিত হয়। দীপ স্বীয় প্রকাশগুণ দ্বারা গৃহের সমগ্র প্রদেশে 
বিস্তৃত হয়। এবং অখিল লোকচক্ষু ভগবান্‌ ভাস্কর স্বীয় প্রভাগুণ 
দ্বারা সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হন। এইরূপে অণুপরিমাণ জীবাত্বাও 
স্বীয় বিসপি-চৈতন্তপ্তণ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়। থাকেন। যেমন 
চম্পকপুম্প ক্ষুদ্র হইলেও স্বীয় গন্ধগুণ দ্বারা সমস্ত উদ্যানে বিস্তৃত 
হয়, তদ্রুপ অণুপরিমাণ জীব স্বীয় বিসপি-চৈতহ্যগ্ুণ দ্বারা 
সর্ধশরীরে সুথছুঃখাদির অনুভূতি সম্পাদন করে। এই কথাই 
শ্রীমঘেদ ব্যাস “গুণাদ্বালোক বং” “ব্যতিরেকো গন্ধবৎ” ইত্যাদি স্থত্রে 
বলিয়াছেন । 

কেহ কেহ বলেন যে, চম্পকের পরমাণুনিচয় বহির্গত হইয়া 
বায়ুষোগে দুরদুরাস্তরে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহাতেই দূরাস্তরে 


৬৮৩ ওদ্ধাছৈত দর্শন। 


শাস্তি রি লতার এসি 7৯৯৯ 8৯ পি রা চাও 


থাকিয়াও চম্পকের গন্ধ পাওয়! যায়। কিন্তু গন্ধগুণ অধিকদেশ- 
ব্যাপী বলিয়া স্বীকৃত হয় না। তত্যতীত পুষ্পের পরমাণু সকল যদি 
বহির্গিত হইয়া দৃরান্তরে ছড়াইয়৷ পড়িত, তাহা হইলে অল্পকাল- 
মধ্যে পুষ্পের লঘুতা সঙ্ঘটিত হইত, অথবা পরমাণু বহির্গত 
হইতে হইতে ক্রমশঃ সমস্ত পুষ্পটি লোপ হইয়৷ যাওয়াও সম্ভব 
হইত। এরূপ হয় ন! বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, গন্ধ গুণ 
বিসর্পা। পরমাণু ছড়াইয়া পড়িতে থাকিলে গন্ধানুভূতির স্থানে 
মুখ বিস্তৃত করিলে রসাস্বাদ হওয়া আবশ্তক হইয়া পড়ে। এরূপ 
হয় না বলিয়া পরমাণু ছড়াইয়া পড়ার মতটি বিশ্বাস্ত নহে। 
তৎপরিবর্ে গন্ধগুণের বিসর্পিতাই প্রমাণিত হইতেছে। পুণ্পের 
পরমাণু মুছিয়া ফেলিলে আর থাকে না, বিশেষত: ধুইয়া ফেলিলে 
ত কিছুতেই থাকা উচিত নহে; কিন্ত রস্থনাদির উগ্র গন্ধ 
মুছিয়৷ ধুইয়৷ ফেলিলে দূর হওয়া ত দূরের কথা; উহাদের 
স্পর্শ পর্য্যন্ত কোন কিছুতে হইলেও, মুত্তিকাদি দ্বারা সেই 
বস্তুটি ঘর্থণপূর্ব্বক ধুইয়া ফেলিবার পরেও তাহাতে সে গন্ধ 
দীর্ঘ কাল থাকিয়। যায়। যখন এততেও গন্ধগুণ যায় না, তখন 
মানিতেই হইবে যে, গন্ধগুণ বিদ্পী। গন্ধ স্বীয় আধার ছাড়াইয়া 
দুরদেশ পর্যান্ত বিস্তৃত হয়। এবম্প্রকারে জীবাত্বার চৈতন্ত- 
গুণ অধিকদেশবিসর্পা বলিয়া জীবাত্ম স্বীয় গুণ দ্বারা সমগ্র 
শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন। উক্তও হইয়াছে, 








জীব-পরিপাষ | ১৮১ 


০ কক বক্র ক তি বা ক্র 


যথ! প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎন্ং লোকমিমং রবিঃ | 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎন্সং প্রকাশয়তি ভারত ॥ 
শ্রীমন্তগবদ্গীতা। 


চৈতন্যমন্তয ধন্মে। হি প্রভা ভানোরিবামল] । 
তয়া স্ষুরতি জীবোইসৌ স্বত এবানুরূপয়! ॥ 
লক্ষমীতন্ত্ম্‌। 


অর্থাৎ হে ভরতকুলোৎপন্ন অজ্জুন, যেমন একমাত্র ভাস্কর স্থীয় 
প্রভা দ্বারা এই সমগ্র ত্রিভূবনকে প্রকাশিত করেন, তদ্রুপ ক্ষেত্রী 
( জীবাত্ব। ) এই ক্ষেত্রকে (সর্বশরীরকে) প্রকাশিত অর্থাৎ চৈতন্য- 
যুক্ত করেন। স্ুর্য্যে যদ্ররপ প্রভা, তদ্রপ জীবে চৈতন্যধর্্ম | সুর্যের 
প্রভান্ুরূপ স্বীয় চৈতন্যধর্ম দ্বারা অথবা চৈতন্যশক্তি দ্বারা জীব 
সমগ্র শরীরে স্ফুরিত হয়। শ্রুতিও বলিতেছেন, “আ লোমভ্য 
আ নথাগ্রেত্য১” অর্থাৎ জীবাত্মা স্বীয় চৈতন্যধর্মম দ্বার! নখর হইতে 
শিখা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত থাকেন। 


১৮২ গুছ্বাদ্বৈত দর্শন | 


শিলালিপি সত ও পিস্তল সত | ধরছি সিট সিসির ছি রাত ০৪ সিভাছিল ৪ ৪ ছিল ৮ ভিত ছা সত ইত ঈডী ওঠ সি সা অন 





জীবের জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম । 


কোন কোন ব্যক্তি জীবকে জ্ঞানমাত্র বলিয়া মনে করেন ; কিন্ত 
জীব যে জ্ঞাতাও, তাহা ্বীকার করেন না। তাহাদের বড় ভয় 
যে, জীবকে জ্ঞাতা বলিয়া মানিলে দ্ৈতদৌষ ঘটিবে। কিন্তু 
শুদ্ধত্রত্মবাদ শ্রুতি ও ত্রহ্মহুত্রের অনুসরণপূর্ধবক সর্ববিধ 
ব্যবস্থা করেন। শ্রুতি ও ব্রক্ষস্থত্রে জীবকে ব্রন্মের অংশ বলিয়৷ 
মানা হইয়াছে। যেমন অগ্নি দাহক বলিয়া অগ্লযংশ বিন্ফ,লিঙ্গ 
সকলও দাহক, তদ্রুপ ব্রদ্ধ জ্ঞাত! বলিয়া ব্রহ্মাংশ জীবও জ্ঞাতা। 
তবে বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির ন্যায় সর্বাদাহিকা-শক্তিসম্পন্ন নহে, 
তন্রপ জীবও ব্রহ্গের ন্যায় সর্বজ্ঞতাসম্পন্ন নহে) কিন্তুজীব যে 
জ্ঞাতা, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। শ্রীমদ্বেদব্যাসও ব্রন্ধস্থত্রে 
এই কথাই বলিতেছেন। বলিয়াছেন, “জ্ঞোহত এব চ*শপব্রক্গাংশ 
্রন্মস্বরূপ বলিয়া জ্ঞাতাও বটে। অতএব জীব জ্ঞাতা, এবং জ্ঞান 
জীবের ধর্ম । ধর্ম ও ধর্মীতে কূর্ধ্য ও আলোকের স্ায় অট্দবৈত। 
মায়াবাদে আরও বলা হয় যে, জীব কর্তা নহে এবং ভোক্তীও নছে। 
মায়াবাদ ভাবেন যে, জীব বর্তা ও ভোক্তা না হইয়াও কেবল 
অবিদ্যাসম্বন্ধবশতঃ কর্তা ও ভোক্তার ন্যায় ভাসমান হইতেছে 
মাত্র। অর্থাৎ বুদ্ধিসন্বন্ধবশতঃ জীবে কর্তৃত্বাদিধর্মের আরোপ- 
মাত্র হয়। মায়াবাদ এই স্বীয় কল্পনাটি শান্ত্রসম্মভ বলিয়া প্রতি- 


জীবের জ্ঞাতৃত্বাদি রি | ১৮৩ 


সিসির সরা ছি পি পাসলাসিল ছলনা রিপা কিল স্পা লা সীল পি পো ৮ এসি লাস ঠ ইতি রেসি সত ৩ লা 


পাদিত করিবার জন্য রীম্তগবাগীতার বঙ্গামাণ তগব্ধাক্যটি 
উদ্ধত করেন,_ 


প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কম্াণি সর্ববশঃ | 
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ 


অর্থাৎ প্রকৃতির গুণনিচয় দ্বার কৃত কর্ম সকলের কর্তা আমি, 
এইরূপ অহঙ্কার-বিমূঢ় জীব ভাবিয়া] লয়। 

মায়াবাদের এ কল্পনাটি কেবলই কল্পনা, বাস্তবের সহিত সব্ব- 
সন্বপ্ধ'বিরহিত, উষ্ণ মস্তিকের খেয়াল মাত্র; এইজন্ত শাস্ত্রে কল্পনার 
সমর্থন কুত্রাপি নাই। শ্রীমস্তগবদগীতা হইতে উদ্ধত এ ভগবদ্ধা- 
কও মায়াবাদের এ অসত্য কল্পনার পোষক নহে । উহ! প্রকৃত 
পক্ষে মতাস্তরের অনুবাদ। জীব যদি অকর্তা হইত, তাহা হুইলে 
সন্দেহনিরানক স্তরে শান্তর কর্ত! শ্রমমছেদব্যাস জীবকে কর্ত! বলিয়া 
ঘোঁধণ| করিতেন না| তিনি স্বীয় বন্ষস্ত্রের “কর্ত। শাস্তার্থব ত্বাৎ” 
সুত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, জীবকে কর্তা! না বলিলে শাস্ত্ার্থের 
সহিত বিরোধ করা হয় । জীবকে কর্তা না মানিলে কেন শাস্ত্রা- 
খের সহিত বিরোধ কর! হয়, তাহা কিঞ্চিং আলোচন! করিয়া 
দেখিলেই বুঝা যাঁয়। বেদ বলিতেছেন, “কারীর্য্যা বৃষ্টিকামো 
মজেত,” “জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত” অর্থাৎ বুষ্টি করাইবার 
বাসনা হইলে কারীরী যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা সম্পাদন 
করিবে,” “ন্বর্গগমনের কামনা হইলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ দ্বার! 


১৮৪ শুধা্ৈত দর্শন | 


সিপাস্িপািত রত ৪ ১৫৯ এ৯লাসিরস্িত রসাল লাতিনা হত তা ছা হল পাল সি ৮৮ ৪৯ লাই পা তিলে তত পাপ পিল র্যাব, 


ভিগবানের ষজন করিবে 1” এস্থলে জিজ্ঞান্ত এই যে, বেদ কাহাফে 
উদ্দেশ করিয়া এই কর্থ করিবার কথা বলিতেছেন ? বেদের 
লক্ষ্যভৃত-_ প্রকৃতি, পরমাত্থা, না জীব? বৃষ্টি করাইবার জন্য এবং 
্বর্গগমনের জন্ত কামনার উৎপত্তি নিশ্চিতই প্রকৃতিতে সম্তবে 
না,__ প্রকৃতি জড়। স্থৃতরাং কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত যক্তানুষ্ঠান- 
পূর্বক কর্ত। হইবার কথ! প্রকৃতিকে উদ্দেশ করিয়া বেদ কখনই 
বলেন নাই। পরমাত্বার উদ্রেশেও যজ্ঞ করিবার কথা কখমই 
বলা হয় নাই। পরমাত্ম। আপ্তকাম। যিনি আপ্তকাম, তাহাকে 
উদ্দেশ করিয়া কর্ম করিবার কথা বেদ কিছুতেই বলিতে পারেন 
না। সুতরাং বেদ যে জীবকেই কর্ত। মানিয়াছেন, তাহাতে 
কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। জীবকে কর্তী না মানিলে এই 
সকল এবং অন্তান্ত বহুতর বেদার্থের বিরোধ করা হয়। সেই 
কারণেই ভগবান্‌ বেদব্যাস জীবকে কর্তা বলিয়া বেদার্থের অনুসরণ 
করিতেছেন। তথাপি যদি জীবকে কর্তা না মানা হয়, তাহা 
হইলে শাস্ত্রের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা থাকার পরিচয় দেওয়া হয় 
না এবং বদ্ধপরিকর হইয়া সর্ধশান্ত্রের বিপ্লব করিবার প্রবৃত্তি 
প্রকাশ করা হয়। জীব অভ্যুদয় (১)এবং নিঃশ্রেয়দ লাভ করিতে 
পারিবে বলিয়৷ বেদে জীবের নিমিত্ত সমগ্র কর্ম বিহিত হইয়াছে। 

(১) জীবমেবাধিকৃত্য বেদে অভ্যুদয়নিঃশ্রেযসফলাথং সর্বাণি কর্দাণি 
বিহিতানি। ব্রহ্ষণৌইনুপযোগাং। জড়ন্তাশক্যাং। ইত্যাদি ।-শ্রীমন্ল্রভা চার্যয- 
চরণাঃ। ক্ধুভান্ত ২।৩৩৩। 


জীবের জাতৃতাদি ধর । ১৮৫ 


পিসি লাখি লি পিসিতে সিল লাস্টি ৬ পিসি রি নাসা তো িলা৯০ লোপ এরা লো লি ত৯লোসমিএিভা 


জীবকে কর্ত! না মানিলে জীবাধিকারের এই সমুদ্ধয় বৈদ্দিক কর্ম 
একেবারে নিরর্৫খক ও পণ্ড হইদ্না পড়ে এবং বেদের সাহত ঘোরতগ্ন 
রণে প্রবৃত্ত হওয়া হয | ভগবান্‌ ব্যাসদেব “বিছারোপদেশী” স্তর 
দ্বার! গান্ধর্ব্যাদি লোকে জীবের বিহার করার কথ! বলিয়াও জীবের 
কর্তৃত্ব নিরূপণ করিতেছেন এবং “যদ যৎ কাময়তে তত তাদ ভবতি” 
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও জীবের এই গান্ধব্ব্যাদি-লোকবিহার সমর্থিত 
হইতেছে । জীব বদি কর্তা না হইত, তাহা হইলে জীবের কর্তৃত্ব 
জ্কাপক জীবের এই বিহারব্যাপার বেদে কখনও বর্ণিত হইত না। 
স্বতরাং জীবকে অকর্তাী বলিলে অবৈদিক অনত্য কল্পনার 
পরিচয় দেওয়া হয়। জীবের কর্তৃত্ব শ্রুতিনিদ্ধ অথগুনীয় সত্য। 

এ স্থলে কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, জীব যদি কর্তা হইয়া 
দাড়াইল, তাহ! হইলে জীবের মোক্ষলাভ হওয়! আর সম্ভব হইৰে 
না। কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন, প্প্রারন্ধকর্শণং ভোগাদেব ক্ষয়” 
অর্থাৎ ভোগ দ্বারাই রুতকর্ম্মের নাশ হয়। সুতরাং জীব কর্তা 
বলিয়৷ জন্ম-মরণ-সুখ-ছুঃখাদি অবিরাম ভোগ করিতে বাধ্য হইবে; 
কতকগুলি কৃতকর্মের ভোগ করিতে করিতে জীব কর্তৃত্ববশতঃ 
আবার যে সকল নূতন কর্ম্ম করিয়া ফেলিবে, মে কল কর্শের 
ভোগ তদনস্তর করিতে থাকিবে, এইরূপে অনন্তকাল পধ্যন্ত কর্তৃত্ব 
অবস্থিত জীব অবিরাম কেবল কর্ম করিতে থাকিবে এবং ভোগ 
ভুগিতে থাকিবে । এই কর্ম ও ভোগের একটানা শ্রোত হইতে 
পরিত্রাণ পাইয়া জীব আর কম্মিন কালেও মোক্ষলাভ করিতে, 








কালি সিসি 


৮৬ শুদ্ধাছেত দশন। 





পারিবে না। এইরূপ সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য জীবের প্রতি 
চির-কুপা-পরবশ ভগবান্‌ বাহুদেব শ্রমন্তগবদ্গীতায় অতি উপাদেয় 
-সহত্তর প্রদান করিতেছেন । দয়াময় বলিতেছেন) 


্রন্মণ্যাধায় কণম্মাণি সঙ্গ ত্যক্ত। করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেত্যঃ পদ্মপত্রমিবাস্তস। ॥ 


অর্থাৎ সঙ্গ পরিত্যাগপুর্বক ভগবচ্ছরণে সর্ধকর্ম সমর্পণ 
করত, যে কর্ম করে, সে পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় জন্ম মরণ-নুখ- 
ছুঃখার্দিরূপ কর্মফলে লিপ্ত হয় না। কর্ম করিবার এই বিহিত 
পদ্ধতিটি ভগবন্মুখনিঃস্ছত এই মধুর উপদেশ খারা প্রচারিত 
হওয়ায়, এতদ্বারা জীব যে কর্তা, তাহাও হুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে । 
কারণ জীব যদি কর্তা না হইত, তাহা হইলে কৃতকর্মের ফলভোগ 
হইতে তাহার নিষ্কৃতিলাভের উপায় তাহাকে উদ্দেশ করিয়। বলিয়া 
দেওয়। তগবান্‌ আবশ্তক বোধ করিতেন না। এই ভগবদ্ুপদেশ- 
টির আলোচনা করিলে উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায় বে, জীব 
কর্তাও বটে এবং ভোক্তাও বটে। কারণ করুণাপরায়ণ শ্রীকৃষচ 
ভগবান্‌ কৃতকর্মের ফলভোগ হইতে জীবের অব্য।হতিলাভের পথটি 
'দেখাইয়। দিয়া কর্তৃত্বের সহিত জীবের ভোতৃত্বও অসন্দিগ্বরূপে 
পরিস্ফুউ করিয়া দিতেছেন। এই ভগবদ্বাক্যটি স্মৃতিপথে রাখিয়া 
“প্রক্কতেঃ ক্রিয়মাণানি” ইত্যাদি পৃর্বোদ্ধত ভগবদ্ধাক্যের অর্থা- 
'লোচনা করিলে ইহার মায়াবাদকল্পিত বিপরীত ভাব মনে কিছু- 


জীবের জাতৃত্াদি ধর্ম । ১৮৭ 


এল আনমিলীসিএত ৬ লী লাকি উপ উরি সিল সিট উট সরে সিসির উস ৯ উল তাস ভস্টি ডা ছি রাডার 5 এ 5 চে ছি তার হলি উিছি গস্ছি লধ শিপি লি িধসি পসি লা পি পি পলি 


তেই স্থান পাইতে পারে না। এ প্লোকটি শ্রীমত্তগবদগীতার 
তৃতীয়াধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণবাক্য। অধ্যায়ারস্তে অঞ্জন বলিতেছেন, 
“কেশব! তুমি আমায় এ কিরূপ ঘোর কর্থে নিযুক্ত করিতেছ ? 
তুমি কখন জ্ঞানের এবং কথন কর্মের প্রশংসা করিয়া আমাকে 
কিংকর্তব্যবিমূড় করিয়া ফেলিয়াছ। যাহ! করিলে আমার শ্রেয়ো- 
লাভ হইবে, এমন একটি কথা স্থির করিয়া আমাকে বল।” অজ্জুন 
না হয় জীব বলিয়া না বুঝিতে পারুন-_তিনি কর্তা কি অকর্তী; 
কিন্তু ভগবান্ও তাহার প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে কর্ম করিতে 
বলিয়া,জীব যে কর্ত!॥ তাহা স্পন্রূপে অবগত করাইতেছেন। 
অজ্জনের প্রশ্নোত্তরে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী জীবের ভিন্ন ভিন্ন 
কর্ম করার কথ! ভগবান্‌ বলিলেন। বলিলেন-ধাহারা শুদ্ধান্তঃ- 
করণ হইয়াছেন, তাহারা জ্ঞানযোগ করিবেন এবং যাহারা এখনও 
গুদ্ধান্তঃকরণ হইতে পারেন নাই, দেই কর্মযোগাধিকারিগণ কম্ম- 
যোগ করিবেন। ইহলোকের এই ছুইপ্রকার নিষ্ঠার মধ্যে প্রথম 
কর্মানুষ্ঠান না করিলে কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে ন| এবং 
জ্ঞানলাভ না হইলে কেহ কেবল সন্ন্যা অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারে না। এই শান্ত্রবিহিত জীবকর্ম্ের কথ! অবগত 
করাইবা'র জন্য ভগবান্‌ ষে সমুদয় বাক্য বলিলেন, তদ্বারা জীবের 
কর্তৃত্ব উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎপরে অন্ত একপ্রকার জীব- 
কর্মের কথাও ভগবান্‌ বলিতেছেন, 


১৮৮ শুরা দর্শন 


সিহত ৫৯ ৯৮ দিলি সিল সি নী সিলিকা সিডি ৫ সিলসসি পসমিিননি িসিিি লোসছি িস্সিলা নত রাস পোস্ট লি লা তে পি ফাসি পি তি বি রি তার পা পি রানি লী তি 


নহি কশ্টিং ক্ষণমপি জাত তিষ্ঠত্যকম্মমকৃৎ 
কাধ্যতে হাবশঃ কর্ম্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈণ্ডণৈঃ ॥ 


অর্থাৎ কেহ ক্ষণমাত্রও কর্ম না করিয়া! থাকিতে পারে না। 
প্রাকৃতিক গুণনিচয় উহাকে অবশ করিয়া উহা দ্বারা কর্ম করায়। 
এ স্থলে ভগবান্‌ কাহাকে কর্তা বলিতেছেন -_ প্রাকৃতিক গুণনিচয়কে 
অথবা জীবকে ? প্রাকৃতিক গুণনিচয় জীবকে কর্ম করাইবার 
জন্য অবশ করে বলায় অবশ্য উহার! কম্ম করে না, কর্ম করে 
জীব। সুতরাং প্রাকৃতিক গুণনিচয় কর্মের উত্তেজক এবং জীব 
কর্মকর্তী। তৎপরে ভগবান বলিলেন যে, কর্শেন্দিয়নিচয়কে 
নিগৃহীত করিয়া যে মনে মনে ইন্ছরিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করে, 
সে মৃঢচিত্ত কপটাচারী বলিয়া! অভিহিত হয়। এস্থলে ভগবান্‌ 
স্পষ্টরূপে বুঝাইলেন যে, কার্মন্দ্িয়নিচয় এবং মনও কর্ণ করে না; 
কম্ম করে জীব। তবে জীব মন ও কর্মেক্রিয-যোগে কর্মী করে। 
ইতঃপর ভগবান্‌ অনেক কথা বুঝাইলেন-যক্ঞ করার উপকারিতা, 
মন দ্বার! জ্ঞানেন্রির় সকল সংযত করত অনাসক্ত ভাবে বর্্ানুষ্ঠান 
করার শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বলিয়া ভগবান্‌ জ্ঞাত করাইলেন যে, আমার 
অনবাণ্ধ বা প্রাপ্য এবং কর্তব্য কিছুই না থাকিলেও আমিও কর্ম 
করি। কারণ আমি কর্ম না করিলে আমার অনুসরণপূর্ব্বক 
“মনুষ্যাগণ* অলস হইবে এবং লোক সকল উৎসন্নে যাইবে । মনুষ্য 
সকলকে অনলস করিয়া রাখিবার জন্য ভগবানের কম্মে প্রবৃত্ত 


জীবের জাতৃতবাদি ধর্ম । ১৮৪ 
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থাকা যে মন্ুম্তের কতৃত্বের অতি উজ্জল নিদর্শন, তাহা কিছুতেই 
অস্বীকার করিবার পথ নাই । কণ্ম না করিলে শরীরযাত্র৷ পর্যন্ত 
নির্বাহিত হওয়! জীবের পক্ষে অসম্ভব, এই কথ! বলিয়৷ অবশেষে 
ভগবান্‌ বলিলেন, পমঢ়গণ কর্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া কর্ম করে, 
কিন্ত বিদ্বানের] অনাঁসক্ত হইয়া লোকসমূহের ধর্মরক্ষণার্থ 
কর্ম করেন। ব্রহ্গজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কর্মাসত্ত অজ্ঞগণের বুদ্ধিভেদ 
উৎপাদন ন! করিয়া স্বপ্₹ং উত্তমরূপে কর্মানুষ্টানপুর্ব্বক তাহা- 
দিগকে কর্্মাচরণে প্রবন্তিত করিবেন।” এ কথা বলিবার 
পরেই উক্ত প্প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি” ইত্যাদি মায়া" 
বাদোদ্ধত শ্লোকটি ভগবান্‌ বলিলেন। তথাপি মাক্সাবাদী অস্লান- 
বদ্দনে বলিতে পারিলেন যে, ভগবান্‌ এ&ঁ শ্লোকে জীবকে অবর্তী 
বলিয়াছেন! মায়াবাদী একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, 
ভগবান্‌ গীতার তৃতীয়াধ্যায়ের আরম্ভ হইতে এঁ শ্লোকটির ঠিক 
পূর্ববন্তী শ্লোক পর্যাস্ত সমুদয় শ্লোকে সমস্বরে জীবকে কর্তী 
বলিয়া আসিয়াও স্বীয় মূল কথাটির মুলোৎপাটনপুর্ববক হঠাৎ 
জীবকে কেমন করিয়া অকর্তী বলিবেন ! বিশেষতঃ ঠিক উহার 
পূর্ববর্তী শ্লোকেই জীবকে কর্তা বলিয়া, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়- 
শ্রেণীর জীবের কর্ম করার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া এবং 
অজ্ঞানীকে জ্ঞানোৎপাদক কর্মে প্রবন্তিত করিবার কৌশল- 
বিশেষ অবলঙ্বন করা জ্ঞানীর পক্ষে আবস্তক বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া ভগধান্‌ সেই মুখে সেই মুহূর্তে ঠিক পরবর্তী শ্লোকেই 


১৯৪ গুদ্ধাদ্বৈত দর্শন । 
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কি প্রকারে জীবকে অকর্তা রলিতে পারিবেন, এ কথা 
মায়াবাদীর মনে আদৌ উদয় হইল না! এক্নপ বিচিত্র অযৌক্তিক 
ও অসম্ভব কথ! মায়াবাদীর মনে স্থান পাইতে পারে, ইহাও 
কি একটি অভীব বিশ্ময়কর ব্যাপার নহে? পূর্বেই উত্ত 
হইয়াছে যে, বৌদ্ধবাদের প্রবর্তকগণ শাস্ত্রবাক্যের পূর্বাপরের 
সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার করিয়। দেখিবার ধার ধারেন না। 
কোন স্থলে কোন শাসন্ত্রবাক্যর বাহা লক্ষণমাত্র শ্বমতের অনুকূল 
বলিয়৷ তাহাদের ধারণা হইলে, অমনি তাহারা আহ্নাদে আটখান। 
হইয়া লোকচক্ষে ধূলিনিক্ষেপের জন্য শাস্ত্রের সেই কথাটি উদ্ধৃত 
করেন এবং তাহাদের মত যে সম্পূর্ণ শাস্তরান্থকৃল, তাহা এইরূপ 
কৌশলাবলম্বনপূর্বক সাটোপ কক্ষবাদ্যসহকারে বলিতে থাকেন। 
মায়াবাদের এই অতিশয় বিষম কাধ্যটি প্ররূপ গঠিত কৌশলের 
একটি অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত, তাহা এ শ্লোকটির অর্থালোচন করিবার 
পূর্বেও উত্তমরূপে বুবিতে পারা যাইতেছে । এক্ষণে লোকটির 
অর্থালোচনা কারয়াও দেখা যাউক। শ্লোকটির পূর্বোদ্ধত অর্থ 
এই,-_ “প্রকৃতির গুণনিচয় দ্বারা কৃত কর্ম সকলের কর্তী আমি, 
এইক্ধপ অহঙ্কারবিমূঢ় জীব ভাবিয়া লয়।” প্ররুতির গুণনিচয় 
যে স্বয়ং, কর্ম করে না, তৎপরিবর্তে প্রকৃতির গুণনিচয়ের 
উত্তেজনায় জীব যে অবশ হইয়! কর্ম করে, তাহ! ভগবদ্বাক্যের 
পূর্বরূৃত আলোচন! দ্বার! উত্তমরূপে জান! গিয়াছে। সুতরাং 
এ স্থলে “প্রক্কতির গুণনিচয় দ্বারা রুত কর্পু” বলাতে বুবিতে 
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পারা যাইতেছে ষে, প্রকৃতির গননিচরের উত্তেজনায় অবশ 
হইয়া জীব যে কর্ম্ম করে, সেই কর্মের কথাই ভগবান্‌ বলিতেছেন । 
প্রকৃতির গুণনিচয়ের উত্তেজনাবশত: কর্ম করিয়াও অহস্কার- 
বিমুঢ় জীব ভাবিয়া লয়-_আমি কর্তা অর্থাৎ আমি স্বাধীন- 
তাবে এই কর্ম করিলাম; অর্থাৎ আমি যে প্রকৃতির গুণ- 
নিচয়ের উত্তেজনাবশতঃ কর্ম করিলাম, এ কথা অহঙ্কার- 
বিমূঢ জীব ভাবিতে পারে না। ভগবান্‌ এঁ শ্লোকে অহঙ্কার- 
বিমূঢ জীবের এই লক্ষণই বলিতেছেন। ভগবান্‌ যে এ শ্লোকে 
জীবকে অকর্তা বলেন নাই, তাহ! উহ্থার পূর্ববর্তী ভগবদ্বাক্যের 
ন্তায় পরবর্তী ভগনুখনি:স্থত শ্লোক সকলের অর্থীলোচনা করিলে 
উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। অতএব জীবকে অকর্তা অজ্ঞাত! ইত্যাদি 
বলিয়া মায়াবাদ যে এক অকিঞ্চিংকর আজগুবি কল্পনার 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই । মায়া- 
বাদের এই অযৌক্তিক অসঙ্গত অসম্ভব কল্পনাটি অবৈদিক বলিয়া 
কোন শান্ত্রসম্মত নহে। 

সর্বশান্ত্র সমস্বরে জীবৃকে ব্রহ্ষের অংশ বালতেছেন | “পাদোহ্স্ত 
বিশ্বা ভূতানি,” “মমৈবাংশো জীবলোঁকে জীবভূতঃ সনাতনঃ, 
"এষোহপুরাত্মা চেতস।বেদিতব্যো,” “অ। লোমভ্য আ৷ নখাগ্রেভ্য:,৮ 
প্যদ্‌ যৎ কাময়তে তত তদ্‌ ভবতি,” “কর্তা! শান্ার্থবন্বাৎ,» দ্বরহ্মণ্যা- 
ধায় কন্মমাণি” ইত্যাদি শ্রুতি স্তৃতি সুত্রসমূহ দ্বারা অবিসংবাদিত, 
রূপে সিদ্ধ হইতেছে-_জীব ব্রঙ্গের অংশ, অণু, কর্তা ও জ্ঞাতা। 


১৪২ গুদ্ধাস্বৈত দর্শন । 
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্্ধ কর্তা ও জ্ঞাতা বলিয়া ব্রন্ধের অংশ জীবও কর্তা ও জ্ঞাত] 
তবে জীব পূর্ণব্রন্দের অংশ বলিয়াই পূর্ণ ব্রন্মের ন্তায় পুর্ণ 
কর্ত। ও পুর্ণজ্ঞাতা নহে, কেবল আংশিক কর্তা ও আংশিক 
জ্ঞাতা নাত্র। ব্রহ্ধানন্দের তিরোভাববশতঃই জীবে সর্ধকর্তৃত 
ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব তিরোভূত। আনন্দের আবির্ভাব হওয়ামাত্রে জীবে 
সর্ধকর্তৃত্ব ও সর্ধজ্ঞাতৃত্বের আবির্ভাব হয়। কিন্তু জীবে এক্ষণে 
সর্বকতৃত্ব ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব নাই বলিয়া কতৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ 
একেবারে নাই, এ কথ! সত্য নহে; ওরূপ কথা বলিলে সত্যের 
অপলাপ করা হয়। 


ভগবদ্ধ্যান। 


কোটিপতি কপর্দীকমম্বল হইয়াছেন! অনন্ত আনন্দের উৎস 
সচ্চিদানন্দ স্বীয় আনন্দের তিরোভাব করিয়া জীবত্ব পরিগ্রহণ 
করিয়াছেন। স্থতরাং স্বরূপ লাভ করিবার জন্য আনন্সন্দোহের 
অনাবিল নিম্তরঙ্গ নীরে অবগাহন করিবার বাসন! জীবের ম্বভ।এ- 
সিদ্ধ। কিত্ত কত কাল হইল, গ্রন্থারস্তকালে একবারমাত্র 
আনন্মকনদ নন্দনন্দনের আনন্দময় মাধুর্য/র ধ্যান কর! হইয়াছিল। 
পুনরায় সেই নিত্যানন্দের আনন্দরসে নিমজ্জন না করিলে 
গঁতিপাদ্ত বিষয়ে মনঃদংযোগের অভিরচি শিথিল হইতেও 


তগৰন্ধযান | ১৬৩ 


পপি আসি শা সি এপি ০ লা অপ ওসি ৯. পা 


পাঁরে। বিশেষতঃ এখন হইতে ভগবংস্বরূপ-নিক্বপণের কঠিন 
ক্ষার্ধে অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে। আবার শাস্ত্র (১) বলিতেছেন-__ 
আদি মধ্য ও অস্তে মঙ্গলাঁচরণই কার্ষ্যে সাফল্য-লাভের অমোঘ 
অবলগন। সুতরাং সৌভাগ্যবতী যশখোদাদেবীর উৎসঙ্গশায়ী পুরাতন 
বালকটির নিত্যমধুর ননদলাল নাযোত্তম ম্মরণপূর্বক তাহার 
সর্ধকাঠিস্ঠহর সর্বসিদ্ধিপ্রদ বেদবেছ্ভ দিব্যরূপ ধ্যান করিতে 
করিতে নবোৎসাহে কার্য্যে অগ্রসর হওয়াই কর্তব্য। 


ধ্যেয়ং ধিয়ামবিষয়ং পৃথুকং পুরাণ- 
মেকং যমস্তকলুষং পুরুমায়মান্ঃ | 

জন্মানি বিভ্রতমজং শুচিমভ্রনীলং 
গোপাঙ্গনাঙ্ককমলং তমনস্তমীড়ে ॥ 


বিনি সমগ্র বেদাদি শাস্ত্র ও অপর সাধারণ জীববুদ্ধির অগম্য 
এবং ভক্তগণের চিরধ্েয়, ধিনি সর্বপোষবিরহিত এবং অচিস্তা- 
মায়াদি-শক্তিসম্পনন, মিনি জন্মবিবঞ্জিত এবং নানাবতাররূপ- 
পরিগ্রহণ-কুশল, ঘিনি শুভ্র এবং জলধরস্তাম, ও যিনি দেশকালাদি 
কর্তৃক অপরিচ্ছিন্ন ( অপরিমেন্ণ ) এবং গোগাঙ্গনার ক্রোড়ে 
ব্রীন্কাপরান্জণ, দেই পুরাগ পুরুষোত্তদ শদদ্বালব্ল্চকে, স্ীয় স্বতির 
লক্ষীভূত করিতেছি । বিরোধাভাদ-অবস্কারবিশিষ্ট বসন্তৃতিলকা- 


পপ পিস 





পি দি নিত 





সিসির চিল সপ রানি লো লা পা 





(১) যঙ্গলাদীনি মঙ্গজলমধ্যানি ঙ্গলান্তানি কর্পাবি প্রথন্ে- অর্থাৎ আদি মধ্য 
ও অন্তে মঙ্গলাচরণসম্পন্ন কার্য সকল সুসম্পর হয়। 
১৩ 


১৯৪ গুদ্ধাদৈত দর্শম। 





1২ ৬ পাস ডি 


চছনোময় (১)..এই শ্লোকেও বেদ্ববিছিত বিষ্ুদ্বভাবাতিবাপ্ীক 
রূতিপয়-বিশেষণযোগে ভগবদৃগুণাবলী বর্ণিত। বলা হইতেছে--. 
ধিনি বুদ্ধির অগমা,. তিনিই ভক্তিগম্য। ঘিনি দৌম্পর্শশূনা, তিনিই 
মায়াসম্পন্ন ; যিনি জন্মশূন্য, তিনিই অবতীর্ণ; ধিনি শুত্র,তিনিই 
অশুত্র; ধিনি পুরাতন, তিনিই মাতৃক্রোড়ের শিশু; ধিনি অপরিমেয়, 
তিনিই পরিমিত ক্রোড়ে অবস্থিত ;--এই .বিশেষণযুগ্য গুলির 
প্রত্যেকটিই পরম্পরের বিরুদ্ধভাবাভিব্যপ্লক হইলেও বেদোক্ত 
তগবদ্গুণান্নবাদের অন্ুলরণ করিতেছে বলিয়! বাস্তবের দিত 
বিরোধবিরহিত। এই বিরোধা ভাসবিশিষ্ট বিশেষণযুগল কয়টি বর্ষ- 
বর্ণনাত্বক নিয়োদ্ধ'ত বেদবাকগুলির অন্ধুবাদ মাত্র।-কশ্চিদ্ধীরঃ 
প্রতাগাতআ্ানমৈক্ষৎ,* “পরাস্ত শক্তির্কিবিধৈব শ্রুয়তে,” প্প্রক্কৃতিং 
স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাতবমায়য়া”, প্সর্বকাঁমঃ সর্বরসঃ১৮ “অণোরণী- 
যান্মহতো। মহীয়ান্‌ ।”_-এই শ্রুতিগুলি পরব্রদ্ষকে ধ্যের,' শক্তি- 
সম্পন্ন, অবতারধারণকুশল, সর্বন্ূপ এবং অণু হইতেও অণু ও 
মহৎ হইতেও মহান্‌ বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন। অতএব শ্লোকে 
যাহা প্রকৃত বিরোধ বলিয়৷ অনুমিত হইতেছে, তাহা বেদবিহিত 
এবং প্রকৃত বিরোধরহিত ভগবদ্ধন্ম বলিয়৷ বিরোধাভান অলঙ্কারের 
নিয়ম গ্রতিপালিত হইয়াছে। লোকে.যে . সমুদয় ধর্শ পরস্পরের 





1৫১) উক্তা বসন্ততিলক! তঙজ! জর্গে। গ:--ত -৬৬। ত.৬॥। জা, 


জশ1৬1; এই চাঁরিট গ্রণ এবং. আয়ও দুইটি গুরু ৬৬ যে ছন্দে. থাকে। তাহাকে 
বসপ্ততিলক বল! হয়। 


', ভগবদ্ধান 1. ১৪৫ 


সিসি ছল সি সপ স্বপন 





জা ছা তাসিতিস্িসিলে ৯৫ ৮ তি সি ৯ সিসি হিস তিতির সী সসিিসসিসিতী সনির সিসির 


বিরুদ্ধ বলিয়া ,পরিদৃষ্ট হয়, সেই সকল ধর্মের বিরোধ পরমাত্মাকে 
স্পর্ণ করিতে পারে না। কারণ “স সর্বং ভবততি”, "অপাণিপাদে! 
জবনো গ্রহীতা” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থালোচনা দ্বারা বন্ধ ধর্মযুজী 
প্রতিপাদিত হইতেছেন। যিনি সর্বরধযুক্ত, তিনি যে পরম্পর- 
বিরুদ্ধ-সর্ববধন্মযুক্তও বটেন, তাহাতে কোন পন্দেহই নাই। স্থৃতরাং 
শ্লোকে শ্রীক ভগবানকে কতিপয় . পরস্পরবিরুদ্ধ-ধর্মযুক্ত 
বলায় কোন দোষ হয় নাই। জগতে যে সকল ধর্ম পরস্পরের 
বিরুদ্ধ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদের এঁক্য পরমাত্মায়। ্‌ 

যে সকল ধন্ম প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, কেরল সেই 
সকল প্রাকৃত ধর্মই প্রম্পর-বিরুদ্ধ। জগতে দৈধ্য ও হৃম্বতায় 
কিছুতেই এঁক্য হইতে পারে না। প্রাকৃত স্থুলত্ব-ধন্মপদার্থ 
তম্বত্ব-ন্পদার্থের সহিত. নির্বিরোধ ও এঁক্যযুক্ত হইতে পারে 
না। কিন্তু যাহা অপ্রাক্ৃত, অলৌকিক এবং কেবলমাত্র 
স্বরূপাত্বক, সেই সকল ব্রহ্মধর্মে পরম্পর কিছুমাত্র বিরোধ 
নাই। যেমন কাগজের উপর অঙ্কিত চিত্র কোন স্থলে উচ্চ 
এবং কোন স্থলে নিয় বলিয়া পরিৃষ্ট হইলেও কাগজ সমতল 
বলিয়৷ চিত্রের কোন স্থলই প্রকৃত উচ্চনিয় নহে, তদ্রপ যাহ 
অগ্রাকত ও অলৌকিক এবং কেবলমাত্র স্রূপাত্মক, সেই 
পরব্্ষধর্থে পরস্পর, কোনন্ূপ বিরোধ ধ নাই। পঞ্চমহাভূত (:), 


৮ তি শি সল্প ১ পপ 








চক্র সপ 


(১) ভূমিয়াখোহনলো বাযুঃ খং মনে না বু্িরের । 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতির & 


১৯৩ গুদ্ধা্বৈতত হর্শন। 


০০২০০০০২০২২ 


হন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং লিঙ্গদেহ্যুক্ত চেভন ( জীব), এই 
নয়প্রকার রন্গেয় প্রকৃতি। যদ্যপি সত্ব রজস্‌ ও তমন্‌, গ্রই 
ভিন গুণের সাধ্যাবস্থা৷ প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত হয়, তথাপি 
পঞ্চভৃতাদিগুলি এরূপ গুণবিশিষ্টই প্রকৃতির কার্ধ্য এবং কার্য- 
কারণে অভেদ বলিরা পঞ্চমহাভূতাদিগুলিকেই প্রকৃতি বলা 
হয়। এই প্রকৃতির সহিত সন্বন্ধযুক্ত ষতগ্তলি ধর্ম, তাহাদিগকে 
প্রাকৃত, প্রাকৃতিক বা লৌকিক ধর বলা হয়; কিন্তু ব্রঙ্গের 
সমুদয় ধর্ম অপ্রারুত বা অলৌকিক । 

ব্রন্ধের শক্তি অসংখ্য । তন্মধ্যে দ্বাদশটিকে ( ১) মুখ্য ব্রহ্ধ-শক্তি 
বল। হয়। প্রক্কৃতিও এই দ্বাদশটির অন্তর্গত অন্যতম মুখ্য ব্রচ্গ- 
শক্তি । পূর্বে বিবৃত করা হইয়াছে, শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ। 
কুর্যালোক (২) ও সুর্য বাস্তব কোন ভেদ নাই। তথাপি 
ুর্ধাব্ূপ পদার্থকে বোধগম্য করাইবার জন্য ধর্মের সহিত ধম্মীর 
ভেদ প্রদর্শনপূর্বক বল! হয় ষে, ষাহাতে সৃর্য্যালোক থাকে, 








অপরেয়মিতন্তগ্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভৃতাং মহাধাহে যয়েদং ধার্ধ্যতে জগং | 
পমদ্তগবদ্গীতোপনিহং | 


(১) শ্রিষব পৃষ্টা খির] কান্ত বৃদ্ধা তুষ্টোলয়োর্ডয়!। 
হিদায়াহবিদা | শত্কা। মায়! চ নিষেবিতমূ। 

(২) তেজঃপ্রকাঁশয়োভেদো ন তোনাগ্যথা তখা। 
ব্রঙ্গণ; শত্ধিত্রর্দীখাং হক্ষন্থেন ভিদণ ন হি! 


ভগবন্ধযাজ। ৬৪৭ 


£ ৬৫৯৮৫ পিতাসসি সি সি দিপা সি পাসপানলা পি সালাত উনি ভাইস লা তত রিপার গালি লি রাখ লিলি লাখপতি 


তিনি ্য। তন্্রপ শক্তি ও শক্তিমানে ( £) বাস্তবিক তেব » 
থাকিলেও বলা হয়, ধাহাতে শক্তি, তিনিই শক্কিমান। এ স্থবে 
হুর্যালোক ও হৃর্যে এবং শক্তি ও শক্রিমানে যে ভেঙ্গ প্রদর্শন 
কর হয়, তাহা কেবল বস্তবোধার্থ, বাস্তব তেদ নহে। তন্রগ 
গ্রক্ৃতিরূপা ভগবচ্ছক্তি ও ভগবানেও বাস্তব ভে নাই। এই 
কথাটি অন্ত প্রকারেও বল! যাইতে পরে। প্রকৃতি ভগবানের 
আগন্তক রূপ, অতএব কার্ধয। এবং ভগবান্‌ স্বয়ং অনাগন্তকন্বরূপ, 
অতএব কারণ। এবং কার্ধা ও কারণে অতে?, এইহেতু কার্য ও 
কারণ, শক্তি ও শক্তিমান অথবা প্রকৃতি ও বর্গ শ্রীরুষ্ণ ভগবান্‌ 
কর্তৃক শ্রীত্ভগবদগীতোপনিষণে ক্ষর ও অক্ষর বলিয়া বর্ণিত । 
এই ব্রহ্ষ-কাধ্যরূপা অথবা ব্রঙ্গ-শক্তিরূপ! প্রকৃতির ভগৰদ্দত্ত 
ধর্ম সকল পরিমিত (২), নিয়মিত-কার্্যমাত্র-ক্ষম, মলিন ( অথাৎ 
ষড়বিধ- বিকারবিশিষ্ট (* (০), অন্তকত- 'নিয়মাধীন এবং নির্দিষ্ট আকার 
মর ( ১ ্ শক্তিশক্তিমতোর্ভেদে বন্বোধায় কেবলম্‌ | 
অভেদে! বন্তুতো নাক্ষোর্দ শক্তি; পৃথগভবেৎ | 
(২) যংপাঞ্চভৌতিকং তস্তেচ্ছয় ষড়ভাবদর্শনম্‌। 
মিতং নিয়ত কার্য তৎ প্রাকৃতমুদ।হৃতম্‌ ॥ 
নিত্যা ধন্্বা পিজাভিন্নঃ সর্বে সর্বত্র তশ্ত তু। 
সর্ববকামঃ সর্বরস ইতি ছান্দোগ্যরূপণাং। 
ইত্যাদি বেদাগচিস্তামণ তর বর্ধনশর্তারতমারত | 
(৩) জায়তে অস্তি বর্ধতে বিপরিণষতি (ক্ষীনতে নশ্কতি-_এই হয় 
প্রকারের বিকার । 


ছি উঠ 








4৮ গুদ্ধাঘৈত দর্শন । 


বান্টি ত৯৪ ৯ মসলা কপ শাস্তি ৩ পিপি এপস ৯9455995858 লাস্পিপিস্টিলািলদিরর সি পালিত সপ লা সিটি রাস আসিল 


গম্পর। | এইহেতু প্র্কতির ধর্ম সকল রত. এবং লৌকিক 
নামে অভিহিত। কিন্তু ভগবানের সমুদয় ধর্ম নির্বিকার, অপরিমিত 
ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং অনন্ত-নিয়ম | এইহেতু ভগবানের ধর্মসমুদয় 
অগ্রারুত' ও অলৌকিক নামে'অভিহিত হর । শ্লেকে বর্ণিত ধন্মগুলি 
প্রাকৃত ধর্ম হইলে পরম্পর বিরোধ-সম্পন্ন হইত, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু উহা অপ্রাককৃত অলৌকিক ধশ্ম। এইহেতু পরম্পর 
বিরোধ্বিরহিত। অতএব বিরোধাভান অলঙ্কার সার্থক হইয়াছে। 


ব্রহ্ম-বিষয়ে মায়াবাদ-মত। 


সুদীর্ঘ পুর্বপক্ষরূপে ব্রহ্মবিষয়ে মায়াবাদের মত নিয়ে প্রদত্ত 
হইতেছে । মায়াবাদের সকল কথাগুলি প্রথমে উত্তমরূপে 
অবগত হইলে শুদ্ধাদ্বৈতের ব্রহ্মনিরূ্পণ বিষয়ের সারত্ব সুস্পষ্টরূপে 
স্বদয়ঙ্গন হইতে পারিবে বলিয়াই এই সমগ্র অধ্যায়ে কেবলমাত্র 
মায়াবাদের মত প্রদর্শিত হইতেছে । 

মায়াবাদ বলিতেছেন, কতকগুলি বাদীর মতে বেদান্তে ব্রহ্ম 
সর্বধন্মমহিত এবং সর্বধন্মরহিত বলিয়৷ নির্ণীত হইয়াছেন। 
যাহাতে কোন ব্যাবর্তক বা পার্থক্য প্রদর্শক বিশেষত্ব নাই, তাহাই 
নির্বিশেষ বা নির্্মক বলিয়। অভিহিত হয়। ব্রহ্ধকে সর্বধন্ব- 
সহিত এবং সর্বধন্মরহিত অথাৎ সবিশেষ এবং নির্ববশেষ 
বলিতেছেন, এই উভয় প্রকারেরই শ্রুতিবাক্য বেদীান্তে পাওয়। 


ব্রহ্ম-বিবয়ে আরাবাদ-মত | ১৯৯ 


হাতা সিচাস্পিিলভি লি বাসি জাত শিরা সিটি্সিডা ৯) জি ভা চিলি তা 2৯৮টি গাছ তত ছি ছিল দিত তত ৮৯৪ ০ 


বায়। অতএব ্রজ্ধ যে কেবলমাত্র সর্বধর্শযুক্ত, এরূপ নির্ণয় করা 
চলিতে, পারে না। এবং এই কারণেই ব্রহ্ম সর্বধন্াবিশিষ্ট বা 
সর্ববিকদ্ধধর্ম্নের আশ্রয়, এরূপ বলঙি নির্দোষ হইবে না। : 

শান্ত্রে এইরূপ প্রশ্নোদয় হইতেই (১) “নেতি- নেতি” বা “ইহা 
নহে, ইহা নহে"র বিচার-শ্োত আরম্ভ হইয়াছে ।--হে গার্ি, (২) 
বাহ্মণগণ (জ্ঞানিগণ) এই অক্ষর ব্রহ্মকে অস্থুল, অনণু, অসুম্থ, অদীর্ঘ, 
অলোহিত, অস্সেহ, অচ্ছায়, অতমস্‌, অবাযু, অনাকাশ, অসঙ্গ, 
অগন্ধ, অ্পর্শ, অরস, অচ্কু, অবাক্‌, অমনস্, অতেজস্‌, অপ্রাণ, 
আনাম, অগোত্র, অজর, অমর, অভয়, অমৃত, অরজস্‌, অশবা, 
অবিবৃত, অসংবৃত, অপূর্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ্‌ বলেন। 
এবং কেহ উহাকে ভোগ করিতে পারে না এবং উনিও কাহাকেও 
ভোগ করিতে পারেন না” ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বার এবং “এই () 
পরমাত্মা অব্যক্ত, অচিস্ত্য এবং আরিকা্ধ্য” ইত্যাদি স্থৃতি সকল 
সবার! ব্রন্দ নির্বিশেষ ও নিদ্ধ্্রক বলিয়। উক্ত হইতেছেন। 

এবং অন্তত্র “্ধাহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন 
হইয়াছেও, ধাহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং ধাহাতে লয় হয়, তিনিই 
রহ্ধ,” “আনন্দ হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি” “সেই ব্রহ্ধ 
সর্বকাম, সর্বগন্ধ এবং সর্ববরল” ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা এবং 





শশী শি শি পর 








রা. কল্প ৮ স্পা পেশী প্পীশিপপপীপীি শপ পাশা টিপা 


(১) অথাহতে নেতি নেতি। 
(২) স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাঙ্গণ! অভিবন্স্তযনুলং---। 
(৬) অব্যভোহয়মচিত্ত্যোহয়ং--।" 





৬৬ কষা রি 


দিলনা অসিত ৮ ৮৯০৪5 শিখি ছিল অপির সিডনি 


“আমিই সর্দার উৎগতিস্থাৰ : এবং আফা স্ঞ্ি সমুদয় 
প্রবৃত্তির উদয় হয়” ইত্যাদি স্থৃতি সকল দ্বার! ব্রচ্ধ সংন্্রক ও 
সবিশেষ বলিয়াও উক্ত হইতেছেন। এই নিমিত্ত অতিশয় সঙ্গেহের 
উদয় হযব--ব্রক্ধকে সবিশেষ কিন্ব! নির্ব্বিশেষ মান! হউক । 

আমাদের মতে, বেধোদিতে পরমাত্ম! সবিশেষ বলিয়াও উক্ত 
হইলেও ব্রহ্ধ নির্ধন্নক ও নির্বিশেষ। ব্রঙ্গকে সধন্মক মানিলে 
এক ধন্ম এবং এক ধর্মী” অর্থাৎ ধর্ম এবং ধাহাতে ধর্ম রহিয়াছে 
তিনি--এইক্ধপ দ্বৈতের উৎপত্বি হয়। কিন্তু ব্রহ্ধকে নির্ঘন্মক 
মানিলে কোনরূপ দ্বৈতের গন্ধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। নির্বিশেষ 
ব্রহ্ম মানার ইহাও অন্ততম কারণ যে, বাহার! ব্রহ্ষকে সধন্মক বা 
সবিশেষ মানেন, তীহারাও সেই ধর্ম্মের বা বিশেষের আধাররূপ 
একটি নির্বিশেষ ব্রহ্গস্বর্ূপ মানিতে বাধ্য । নতুবা সেই বিশেষ 
বা ধন্শ কোথায় থাকিবে? আকাশ আছে বলিয়াই ত চন্ত্রের 
থাকা চলিতেছে । যর্দ আকাশই না মানা হয়, তাহ! হইলে চন্দ্রের 
নিরূপণ কেমন করিয়া হইবে? ব্রহ্ষকে জ্ঞানধশ্মবিশিষ্ট বলিলেও 
জ্ঞানধর্খ্ের সহিত পৃথক একটি ব্রন্ধন্বকূপ মানিতেই হইবে। 
কারণ জ্ঞানধন্ম আধেয় পদার্থ (অর্থাৎ কোন আধারে রহিয়াছে, 
এমন পদার্থ)। এবং ধর্মী উহার আধার। যাহা স্বীয় আশ্রিতের 
আশ্রর় বা যাহা স্বীয় আশ্রিতের অবস্থিতির নির্বাহক অর্থাৎ সোজ। 
কথায়, যাহাতে কিছু থাকে, তাহাই মেই কিছুর আধার বলিয়। 
অভিহিত হম়। সুতরাং আধার আধেয়ের উপজীব্যও বটে। 


ব্রহ্ম বিষয়ে যায়াধাদ-জত | ২৬১ 


সি ঠি পাসি «বাদি তাস ৯ পিছ পাস লী রী চাসিলিনছিতি রা লো৬ পিস এবি ৯ পিসী নল শিলা পরছে এলিট লিলা নস নর, লা লা লা, পি পপ এর ৯ 


যাহা আধারের আশ্রিত হইয়া! থাকে অথবা যাহার বস্থিতিয় 
নির্বাহ আধার কর্তৃক হয়, তাহাকেই আধের বলা হয়। সুতরাং 
আধেয় আঁধারের উপজীবকও বটে। যেদন পাত্র ও তাহাতে 
রক্ষিত বস্ত্ব। পাত্র স্বীয় আশ্রিত বস্তুর অবস্থিতি স্থির রাখিয়াছে। 
সুতরাং পাত্র স্বীয় আশ্রিত বস্ত্র আধার এবং উপজীব্য। এবং 
পাত্রের আশ্রিত ৰস্ত পাত্রের আধেয় এবং উপজীবক | উপজীব্য 
সর্বদা উপজীবকাপেক্ষা বলবান্‌ হয়। অতএব উপজীবক স্বীয় উপ- 
জীব্যের বিরোধ বাঁ বাধ'করিতে পারে না। নির্বিশেষ ব্রন্গ হ্থীয় 
ধর্মের আধার ও উপজীব্য এবং ধর্ম তাহার আধেয় ও উপজীবক। 
অতএব (১) প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যতগুলি শ্রুতি নির্ব্ধিশেষ 


পপি পপ সা পপ ৭ ই সপ শশা পপ শপপাপপাশীশিপপীসিশীসীশীদ সি আআ পপ পাপ্পীশাঁ শতাটিতি শান 


(১) সবিশেষবাদি নাহপি বিশেষাধারত্বেনাহবস্ং ত্রন্স্বরূপসপাঙ্গী কর্তবাষ্‌। 
অন্ধথা কুত্র বিশেষ! নিরূপিতাঃ হ্থাঃ। তথাচাধারনিরূপিকা। শ্রুতিরায়েক- 
নিরপিকয়া নাগ্ভথয়িতুং শক্যা, উপগীব্যত্বাং। ননু নির্বিশেষত্রহ্মনিরূপিক! 
শ্রতির্থান বিনা ন তন্রিরূপিতুং শক্তা, তথাহি--নিরপণং হি লক্ষণৈত, 
তানি চাদাধারপধর্শরাপাণি। অত্র ধর্দাডাবাৎ তশ্রিরপণপূর্ববম ভাবমুখেনান্ুলাদি- 
বাঁকোনিরপয়ন্ত) ধর্মনিরূপিকা শ্র'তরুপজীব্যা, অভাবন্য প্রতিযোগিনিরূপণা" 
ধীননিরপণত্বাৎ। তথাচ শ্রোতকোপজীব্যত্বয়োরবিশেষাদভ্ভতর বাধা ন যুক্তঃ। 
বিরোধাত্বখাকরণে তুভয়বাধো যুক্ত উ্তযুক্তেঃ। ন চৈবমপি বক্তং শক্যম্‌ 
“অসন্েব সতবণ্তি অদদ্ধন্ষেতি চেদ্বেদে্তি নিন্দাশ্রতেরিতি চে, মৈবম্। নহি 
শ্রতিদিদ্ধ। ধর্মা নিষিধাস্তে, কিন্তৃনুবীদপুর্ববং লৌকিকাঃ স্বৌলাদয়ঃ। তথাচ ক 
শৌতানাং ধর্মাণামুপজীব্যত্বম ? ন ঠৈবং নিষেধস্ত ভিন্নবিৎয়ন্থাৎ বিরোধাভাবেনৈক*- 
তরবাধো ন যুক্ত: তথাচোভরবত্ব' দিদ্ধমাত সাম্প্রতম্। শ্রোতানামপ্যর্থানাং 
শ্রোতবত্বাদীনাং “যতো। বাচে। নিবর্তন্ত” ইতাদিনা নিষেধাং|--বিহবগ্মগুনদূ। 
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বন্ধের নিরূপণ করিতেছেন, তাহারা আধারনিরূপিকা এবং 
উপজীব্য । ঈএবং এই কারণে তাহারা বলবতী। যে সকল শ্রুতি 
সধর্মক-ব্রন্ম-নিরূপিকা, তাহারা আধেয়-নিরূপিক1 এবং উপজীবক। 
এই. হেতু সধর্মক-ব্রহ্ম-নিরূপিক! শ্রুতিগুলি নির্ঘর্মক-ব্রদ্মনিরূপিকা 
স্রতিগুলির বিরোধ ব! বাধ করিতে পারেন না। কিন্তু বলবতী 
বলিয়!. নির্ধন্মক্রন্ধনিবূপিক! শ্রুতিগুলি সধর্মক-ব্রহ্মনিরূপিকা 
শ্রতিগুলির বিরোধ বা বাধ করিতে পাবেন এবং করিতেছেন। 
অতএব প্রতিপার্দিত হইল যে, ব্রহ্ধ সধন্মক ও সবিশেষ নঙেন, নি 
নিিন্্ক ও নির্ব্িশেষ। ৃ 

এই কথা শুনিয়া কেহ উত্তর করিতেছেন যে, যখন নিব্বিশেষ- 
হ্মপ্রতিপাদিকা শ্রুতি সকলকে উপজীব/ বলিতেছেন, তখন 
সবিশেষ-্রহ্মপ্রতিপাদিক। শ্রুতি নকলও উপজীব্য বলিয়া গ্রমাণিত 
হইতে পারেন। শুনুন_-অভাব নিরূপণ করিতে হইলে প্রতি- 
ষোগীকে কারণ বলিয়া নিরূপণ করাই নিয়ম। অর্থাৎ বস্থর 
অভাবজ্ঞান হইতে হইলে, বস্ত যে ছিল, দে জ্ঞানটি তাহার পুর্ষে 
থাক1 আবশ্তীক। বস্তু ছিল বলিয়া যে জানে না, তাহার বস্তর 
অভাবজ্ঞান জন্মিতে পারে না। যে কথন ঘট দেখে নাই, তাহার 
স্টাভাবের জ্ঞান হওয়া! অসম্ভব। স্থুলাভাবের জ্ঞান হইতে হহলে 
প্রথমে স্কুলের জ্ঞান হওয়া আবশ্তক। অর্থাৎ স্লজ্ঞান স্থুলাভা ব- 
জ্ঞানের নির্বাহক ও উপজীব্য । “অস্থলমনণু* ইত্যাদি যতগুলি 
পল্ুলতৃ “অপুতবগপ্রনৃতির অভাবপ্রতিপাদদিক শ্রুতিবাক্য নির্বিশেষ 
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৮৪ দল ০ পি ছি ছি পাপ সিসির সর সতী সিসি পাস সিল তিল পালি ৯-ছি ৪ ৯০৪ 


বধ নিরপণ ও তাহারা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, ব্রহ্ম 
“অস্থুল” “অনণু” প্রভৃতি বলিয়া জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে স্থূল, অণু 
প্রভৃতি বলিয়৷ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। অতএব নিদ্ধন্মক, ও নির্বিশেষ- 
্র্মগ্রতিপার্দিক! ধতগুলি শ্রুতি, তাহার! উপজীবক, এবং সংম্মক 
ও সবিশেষ-্রঙ্গ গ্রতিপাদিক। যতগুলি শ্রুতি, তাহারা উপজীব্য। 
সুতরাং নির্দন্নক ও নির্বিশেষ-্রহ্গ প্রতিপাদ্দিক। শ্রুতিগুলি যেরূপ 
উপজীব্য, সধন্বক ও সবিশেষ-র্গপ্রতিপাদিক! শ্রুতিগুলি. তদ্রপই 
উপজীব্য প্রতিপাদিত হইতেছেন। এইহেতু ব্রহ্গকে যেরূপ 
নির্ব্িশেষ ও নিধিন্্ক মানিতেছেন, তীহাকে তন্রপই মবিশেষ ও 
সধশ্ক মানিতে বাধ্য হইতেছেন। যদি একের দ্বারা অপরের বাধ 
করাইতে চান, তাহা হইলে প্রত্যেকের দ্বারা প্রত্যেকের বাধ 
আবশ্ক হইয়া পড়ে । কারণ প্রতিপন্ধ হইল ষে, উভয় প্রকারের 
আতিগুলি সমান বলবতী । 

বালতে পারেন যে, উভয়প্রকার শ্রুতির বাধ করিলে ব্রন্ব 
বলিয়া! কোন বস্তই থাকিবেন না। একপ্রকার শূন্বাদ প্রবর্তিত 
হইবে। “অনম্নেব স তবতি” ইত্যাদি শ্রুতিতে শুন্যবাদের নিন্দা 
করা হইয়াছে । কিন্তু এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। 
পূর্বোত্ত কোন যুক্তি দ্বারা কোন পক্ষের কোন শ্রুতিরই প্রক্কৃত 
পক্ষে বাধ হয় নাই। মায়াবাদ যেরূপ যুক্তি দ্বারা এক পক্ষের 
শুতির বাধ করিতে যাইয়াছিলেন, কেবল সেইক্প যুক্তির দোষ- 
মাত্র প্রদর্শন করা হইল। এবং প্রতিবাদের যুক্তি দ্বারা কেবল 
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ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে ষে, মদ এক পক্ষের শ্রুতি উপবীন্ত হন, হন, 
ভাহা৷ হইলে অপর পক্ষের শ্রুতিও উপজীব্য অর্থাৎ উভয়পক্ষের 
শ্রতিই পরস্পরের উপভীব্য। সুতরাং এতন্বারা আরও উত্তম- 
রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম যেমন নির্ঘন্্ক ও নির্ব্িশেষ, 
তেমনই সধন্্ক ও সবিশেষ । 

ইহার উত্তরে পুনর্বার মায়াবাদে বল! হইতেছে যে, উপর্যনযত্র 
প্রতিবাদ সমীচীন হয় নাই। কারণ যতগুলি নিষ্ধর্মক ব্রহ্ম প্রতি- 
প্দিক! শ্রাত আছেন, তাহাদের দ্বার! ব্রন্ধের শ্রুতিগ্রতিপার্দিত 
ধর্মের নিষেধ হইয়াছে, এমন কথ! আদৌ বলা হয় নাই। তথ" 
পরিবর্তে এইমাত্র বলা! হইয়াছে যে, নির্ধিম্মক-ব্রহ্মপ্রতিপাদিকা। 
শ্রুতি সকল ব্রন্মে কেবল লোকপ্রপিদ্ধ ধর্মগুলি থাকার নিষেধ 
করিতেছেন। যদি আমর! মাঁনিতাম যে, নির্বিশেষ-বরঙ্গ প্রতি- 
পাদিক! শ্রতি সকল সবিশেষ-ব্রহ্ধপ্রতিপাদিক! শ্রুতিকথিত ব্রহ্ধ- 
ধন্মের নিষেধ করিতেছেন, তাহা হইলে প্রতিবাদী বলিতে পারিতেন 
ষে, নিষেধ হওয়ার জন্ত ধন্মের অপেক্ষা ব্ুহিয়াছে বলিয় ব্রহ্মধর্মু- 
প্রতিপাদিক! শ্রুতি সকল গ্অস্থুলমনণু” ইত্যাদি-নির্বিশেষ্রহ্গ. 
প্রতিপার্দিকা শ্রুতির উপজীব্য । কিন্তু এক্ষণে এই প্রতিবাদ হও. 
য়ায় আমাদের উক্ত কথার ধাধা কাটিয়। গেল। এক্ষণে স্পষ্টরূপে 
বুঝা গেল যে, আমরা এমন কথ! বলি নাই-_নির্বিশেষত্রঙ্ধ- 
প্রতিপার্দিকা শ্রুতি সকল সবিশেষব্রঙ্গ প্রতিপাদিক1 শ্রতির কথিত 
্রহ্মধঙ্ের নিষেধ করিতেছেন; তবে আমর! বলিয়াছি - নির্বিশেষ- 
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খ্রিস্ট 


বদ্ধ গ্রতিপাদ্দিক! শ্রুতি সকল ব্রন্গে লৌকিক ধর্দের অনুবাদ হওয়ার 
নিষেধ করিতেছেন । অর্থাৎ লোকে যেরূপ স্থৃলত্বাদি ধর্ম ৃষ্ট হইতেছে, 
ভক্প ধর্ম ব্রদ্ধে নাই (১)। এক্ষণে সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, শ্রুতিপ্রতি- 
পাত ব্রন্গ-ধন্ম নিষেধের বিষয় নহে ; তৎপরিবর্তে,নিষেধের বিষয় যে 
ব্রন্মে লৌকিক ধর্ম মানা মাত্র, তাহ! উত্তমরূপে বুঝা গেল । স্থৃতরাং 
ধর্মের অপেক্ষা না থাকায় সবিশেষ্র্গপ্রতিপাদ্দিক। শ্রুতি সকল 
নির্বিশেষ-্রন্মপ্রতিপা্দিকা শ্রুতি সকলের যে উপজীব্য নহেন, 
তাহাও জানিতে পারা গেল। অতএব নির্বিশেষ-ব্রহ্মগ্রতিপাদিক! 
শ্রুতি সকল ৰলবতী প্রতিপন্ন হইলেন। এই ৰলবতী শ্রুতি সকল 
ষখন ব্রন্গে ধর্মের অনুবাদ করার নিষেধ করিতেছেন, তখন ব্রহ্ম 
নির্বিশেষ প্রতিপন্ন হইলেন। তবে প্রতিবাদী এ স্থলে আর 
একটি কথা ৰলিতে পারেন যে, শ্রতিকথিত ধন্ম ব্রহ্গে 
থাকার নিষেধ করা হুইলে উতক্গ্রকার শ্রুতি পরস্পরের বাধ 
করিতেছেন বলিয়া যেরূপ প্রতিপাদিত হইয়্াছিলেন, তাহাতে 
বরদ্ধ সবিশেষ ঝা নির্ব্বিশেয, উভয়ের মধ্যে যে কোন একটি মিদ্ধারিত 
হইতে পারিতেন। কিন্তু ক্রতুযুক্ত ধর্ম ব্রদ্ধে থাকার নিষেধ যখন 
কর! হন নাই, তথ্ন উত্তন্ন প্রকারের শ্রুতি এক্ষণে সমান বলবতী 


শপ পপপাসাপাপাশ? তে শিস পো শিশিশীশিসসপ্মাজি 


পীর. ০ 


(১ নহি শ্রতিদিদ্ধ। ধর্দা। নিষিধ্যত্তে কিন্বৃনুবাদপূর্বং হৌকিকাঃ স্বোল্যা- 
গয়ং। তথাচ ক ধর্ীণামূপঞ্জীব্যত্বম 1 ন চৈবং নিষেবস্য-ভিন্বিহন্থাৎ ধিরোধা- 
গাবেনৈ কতরবায়ো' ন ঘুক্ধ ইত্যাি1- বিগ? 





২৬৩ গলাছৈত রি |. 


শি ৯ সি সি রসি কাছ ৯ সি সস পটল এ সা 2৯৫৬৭ রা তিন সিলাহ 


নিরণীত হইতেছেন; পুতিরাং এক্ষণে ্রহ্মকে বিশেষ ও নির্বিশেষ 
উভয়ই মানা আবশ্যক। কিন্তু এই যুক্তি স্বীকৃত হওয়ার অন্তরায় 
আছে। [নর্কিশেষ-্র্ম প্রতিপাদিক! শ্রুতিসমূহ কতৃক বর্ষে 
লৌকিক ধর থাকার যেরূপ নিষেধ হইতেছে, তন্রপ “আত্ম বা 
অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদি শ্রতিকথিত 
শ্রোতব্যত্ব মন্তব্যত্বাদি ধর্ম্েরও “যতো! বাচে৷ নিবর্তস্তে* ইত্যাদি বচন 
দ্বার নিষেধ কর! হইতেছে । অতএব দ্বিবিধ ব্রহ্ম আছেন-- বল। 
চলিতে পারে না; বলিতে হইবে- নির্বিশেষ ব্রহ্ম আছেন। এ স্থলে 
বলিতে পারেন যে, এই যে নিষেধটি করা হইল, শ্রত্যুক্ত 
্রহ্ষ-ধশ্মের এই নিষেধও শ্রুতি দ্বারাই করা হইল এবং এরূপ 
করাতেও মনেই উপজীত্যের ব্যাপারটা পূর্বের ন্যায়ই থাকিয়া 
গেল। প্রতিবাদী কর্তৃক এইরূপ কথা উক্ত হইলে, উত্তরে স্পই্ই 
বলিয়া দ্রিতেছি যে, এইরূপ উপজীব্যের বাধ আমরা আদৌ মানি 
না। এইরূপ উপজীব্যের বাধ মানিতে হইলে অভাবের নিরূপণ 
জগৎ হইতে একেবারেই উঠিয়া! যাইবে । কারণ যে কোন স্থলে 
ধর্খের নিষেধ উপস্কিত হইবে, সেই স্থলেই ধর্ম উপজীব্য 
হইবেই হইবে এবং অভাব উহার বাধ কিছুতেই করিতে 
পারিবে না; সুতরাং জগতে নিষেধের স্থান আর কুত্রাপি 
ধাকিবে না,।। .. 

' এইছেতু এইরূপ উপ্লজীবোর বাধ. বিরোধ না মানিয়া বলিতে 
হইতেছে যে, “অস্থুলাদিগ-ক্রতিসকল করিত ধর্দ সকলের. নিষেধ 
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০ 
৯ এ পিন পানী পর পরী তি লী ৯পাসিডত শালা লাস পাছত ৯ ছি পাতা সিাসসট্টিলীসিসিরা ১৫৯৫ ৯ লা পতিত তা ছে উ্গাািিরািত ছিড ছি ওল ভা উস 


করত ির্বিশেষ ও নি্ধির্ঘক ব্রন্গেরই প্রতিপাদন করিতেছেন,। 
সুতরাং ত্রদ্ধ নির্ববিশেষ, এই সিদ্ধান্তই সমীচীন 

এইক্ধপ সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ হয়ত বলিবেন--এ 'কিরূপ 'ফথ 
হইল? একই বস্ত্রতে ধর্মের নিরূপণ এবং সেই ধর্মটিরই অভাব 
কেমন করিয়৷ হইবে? কোনও অনুনুত্ত পুরুষ একই ।ঘটকে একই 
সময়ে কৃষ্তবর্ণ বলয়! তাহার নিষেধ করিতে পারে না, অর্থাৎ কৃষ্ণ 
বর্ণ 'ও অকষ্ণবর্ণ বলিতে পারে না । কিছুকাল পরে কৃষ্ণবর্ণ ঘট দগ্ধ 
হইহা রুক্তবর্ণ হইলে তখন তাঙ্কাকে অকৃষ্ণবর্ণ বল চলিতে 
পারে । এইরূপে একই ব্র্মে একই সময়ে ধর্মের বিধান ও ধশ্মের 
নিষেধ করা যাইতে পাবে না। উভয় প্রকারের শ্রুতিগুলি দেখিলে 
সন্দেহ হয় যে, সতত একরস ব্রন্গে কেমন করিয়! ধর্মের বিধান ও. 
নিষেধ হইতেছে? এবং এই উভর় প্রকারের শ্রুতি সকলের সঙ্গতি 
কেমন করিয়া হইতেছে ? র 

ইহার উত্তরে মায়াবাঁদ বলিতেছেন যে, উভয় প্রকারের শ্রুতি- 
গুলির সঙ্গতি অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা হইতে পারে। 'ষে 
সকল শ্রুতি ব্রন্গে ধর্ম প্রতিপাদন করিতেছেন, তীহারা নিষেধ্য 
কোটির অন্তত, অর্থাৎ, শুদ্ধবরক্ষ নির্বিশেষ ও নির্ন্মক হইলেও 
সেই ব্রহ্মই. নাদি মায়ার সন্বন্ধবশতঃ স্বীয় আত্মার সর্কজত্ব, কর্তৃত, 
'ভোত্কৃত্বাদি বিশেষ ব। ধর্মের কল্পনা করিতে থাকেন । ' সেই ব্রহ্ষ 
মা্াবচ্ছিন্, অবিগ্াবচ্ছিন্ন সোপাধিবরক্গাদি নামে উক্ত হন শুদ্ধ- 
রঙ্গ নির্রিশেষ। অতএব অন্ঞানিগণের বুদ্ধি তাহাতৈ শ্রবিষ্ট 


২৪৮ গুঙধাস্বৈত সর্শন। 


পানা উরি এ পিটিসি রসি খত টো? ৯ তা সিটি ৬ সি ৯০৬৪ ৯ সপ ই ছি জি সি, পন্ডিত সি টি ৩ 


হওয়া অভীৰ অসম্ভব । কারণ “ইহা যাহাতে আছে, তাহা অমুক 
বস্ত"* এই প্রকারের কোন ধর্মের জ্ঞান লইয়াই কোন বস্তর জ্ঞান 
জন্মিতে পারে। এই নিমিত্ত বেদাদিশান্ত্র চিততশুদ্ধিরূপ-ফল-গ্রদা- 
য্িনী উপাসন! হইতে পারিবে বলিয়া সধর্ক-বরক্ম-গ্রতিপাদিকা 
শ্রুতি সকলের দ্বার! কল্পিত-ধর্মাবিশি্ট সেই মোপাধিক শবল ত্রহ্গের 
পিরূপণ করিতেছেন । সেই ব্রহ্ধ নিরবয়ব নির্ধন্মক নিক্ষিয় নিরা- 
কার চিন্মান্র হইলেও উপাসন! হইতে পারিবে বলিয় শ্রুতি- 
সমুহ তাহাতে কল্পিত ধর্ম নকল আরোপিত করিতেছেন। এবং 
উপাসন৷ দ্বার! চিত্তশুন্ধি হইয়া গেলে তখনকার জন্য প্দশমন্ত্রমসি*- 
স্থায়াস্সারে (১) নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতি সকল দ্বারা 
ব্রষ্কে সেই কল্পিত ধন্ম সকলের অপবাদ ( নিষেধ ) করা হইতেছে। 
এতন্বার! জাত ভওয়া য|ইতেছে যে, স্বয়ং সেই ব্রন্ধে “বিস্ৃতকমণি*- 
্যায়ানুসারে (২) স্বীয় শ্বরূপের জ্ঞান হইতেছে । এই জ্ঞান হইলেই 
ভিনি মুক্ত নামে অতিহিভ' হন। বস্ততঃ সেই বন্ধ সদা নিত্য মুক্ত 
ৰাতীত অন্ত কিছু নহেন। নির্বিশেষ ব্রঙ্গের উপাসনা হইতে পারে না 





প্পপাাপাাশিদা পিপাসা শপাপা শা সপপাশপপাপিপসিসপ পপ পপ 


(১) দশজন বাক্তির মধ্যে একজন দকলকে গণনা করিতে গুবৃত্ত হইয়! 
নিজেকে গণনা! না করিয়া দশম ব্যক্তির অভাবে চিস্তাধুক্ত হইলে যদি কেছ 
বলিয়া দেয়, ওহে দশম তুমি দিজে যে, তবে তাঁহার প্র কাটিক়া যায়! 

(২) স্বীয় কঠমদি হারইয়! দিয়াছে নে করিল কেহ চিন্তাহুগ্ত ভইলে ঘদি 
কে তাহাটক দেখাইয়া মের__বা! এ দে মণি তোমাধ লা, তবে তাহার ভ্রম 
কচির ফার। 
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'লিয়াই ব্রদ্গে কল্পিত ধর্শ নকলের আরোপ কর! ছয। বং 
চিত্তগুদ্ধি হইয়া গেলে হন্দেই সেই সকল ধর্দেয় নিষেধ করা হয়। 
দ্বিতীয়ার সুস্ম চন্্রুকু কাহাকেও দেখাইতে হইলে যেমন কোঁম 
ঘাক্তি সেই সহচরকে প্রথমে চন্দ্রের সহিত খজু কোন বৃক্ষশাখা 
দেখায় এবং শাখায় সহচরের নয়ন পৌন্থছিলে পরে বলে যে, ওটি 
যাহা দেখিলে উহা চন্দ্র নহে, চন্দ্র দেখ উহার উপরে রহিয়াছে, 
তন্রপ বেদাদি শান্ত্রও প্রথমে মবিশেষ-ত্রঙ্গ-প্রতিপাদিক! শ্রুতি সকল 
দ্বার! ব্রদ্ধে কল্পিত ধর্মের আরোপ করিতেছেন এবং এইন্ধপ চিত্তগুদ্ধি 
করাইয়া পরে সেই ব্রন্ধে কল্িত ধর্ম সকলের অপবাদ করিতেছেন । 
স্দিও সোপাধি ব্রহ্ম অর্থাৎ অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন বা কল্পিত ব্রদ্ধের উপাসন! 
করিলে 'মোক্ষলাভ হয় না, কেবলমাত্র চিত্রশুদ্ধি হয়, তথাপি থেদ 
'ঞ্জানীদিগকে চিত্তশুদ্ধি হইলে পর্বে ব্রঙ্গজান লাভ হইতে পাৰিবে 
লিয়া কেন কোন স্থলে উপালনা দ্বারা মোক্ষলাভ হওয়ার লোন 
গ্র্র্শন করিয়াছেন । যেমন নির্বোধ বালককে তিক্ত স্ষ্ষধ মেবল 
করাইৰার জন্য মোয়া খাইতে দিব বলিয়া লোভ দেখান হয়, 
জপ বেদও মুখ্যতঃ চিত্তপুত্ধি করাইবার উদ্দেস্টে করিত ঝঙ্গেয 
উপাসন! কগ্সিবার উপদেশ দিতেছেন ; অৰশ্ কোথাও কোথা 
অর্থবা্ খারা মোক্ষফললাড হত্ডগার কথাও বলিতেছেন। এই- 
রূপে অধ্যঠরোপ-বাদ দ্বারা উভয়প্রকার শ্রুতি সকলের সা্কতা 
বুঝিতে পারা যায়। এবং আমাদের মতে এইকূপে কোন বিরোধ 
না থকিলেও নির্ঘন্মক ও নির্বিশেষ ব্রহ্গ-সম্বন্ধী মতই প্রক্কত। 
৯ 
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“নেদং যদিদমুপাসতে, “অথাত আদেশো নেতি, * “পরাঞ্চি খানি, 

“যতো বাচো নিবর্তৃস্তে অপ্রাপ্য ' মনসা! সহ,” “ন চক্ষুষা গৃহাতে 
নাইপি বাচা,” প্বত্তদদ্রেশ্তমগ্রাহাং,* “অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়া- 
প্রিয়ে স্পৃশতঃ,» "প্রাণে হামনাঃ শুভ্রো,” পঅন্থদেব তদ্বিদিতাদথোহ 
বিদিতাৎ,” ্যন্তামতং তশ্ত মতং মতং ষস্ত ন বেদ সঃ)” প্যদ্বাচাইন- 
তু।দিতং» “অবাচনৈৰ প্রোবাচ,, "্অশব্বমল্পর্শ,” "স হোবাচৈতছৈ- 
তদক্ষরং গার্ণি ব্রাহ্মণ অভি বন্নস্ত্স্থলমনথহ স্বমদীর্ঘমলোহিতমন্সেহ- 
মচ্ছায়মতমোহবায়নাকাশমসঙমস্পর্শমগন্ধমরসমচক্ষুফমশ্রো ত্রমবাগম- 
নোহতে জস্কম প্রাণমমুখমনামাহগোত্রমজরম মরমভয়মমূতমরজোইশব্দ ম- | 
বিবুতমসংবুতমপুর্বমনপরমনস্তমবাহাং ন তদশ্লাতি কশ্চন ন তদসশ্নাতি 
কঞ্চন,” পঅব্যক্তো হয়মচিস্ত্যোহয়মবিকাধ্যোইয়মুচ্যতে,৮ “ন তদস্তি 
বিনা যৎ স্তানসয়! ভূতং চরাচরম্,” “বিভেদজনকেইজ্ঞানেনাশমাত্া- 
স্তিকং গতে। আত্মনো ব্রহ্ধণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি,” “স ৰৈ 
ন দেবাহিম্রমর্ত্যতিধ্যঙ, নস্ত্রী ন ষণ্টো ন পুমানন জন্তঃ | নায়ং গুণঃ 
কর্ম ন সঙ্গ চাসন্লিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ,” “সংস্প্তবচ্ছ,স্যবদ- 
প্রতক্যম্,” “অরূপবদেব হি তত্প্রধানত্বাৎ” ইত্যাদি শত শত শ্রুতি 
স্বৃতি সুত্র পুরাণসমূৃহও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম অনির্দেস্ঠ, 
'অনাকার, অজেয়, অগ্রাহ, সর্বববিশেষশূন্ত, নি্ধির্মীক, চিন্মান্র। 
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গোল, এসসি এসি সস 0৬- সি চরিত ৭২ লিলি, লো ০ সা বো রসনা তো ৯৮ সিসি সত এ তানি গজ ই০তা হি নিত জলসা 


ব্রহ্মবিষষে মায়াবাদে কেবলানুভূতিপক্ষ | (১) 


বস্ততঃ কেবল অনুভূতি ( অন্থুভব-জ্ঞান ) মাত্র ব্রহ্ম। এই* 
হেতু ্রহ্ম যে নির্ববিশেষ, তাহা যুক্তি দ্বার! উত্তমরূপে প্রতিপাদ্দিত্ব 
হয়। ঘটোইস্ত, পটোইস্তি কিম্বা ঘটোহম্ৃতুয়তে, পটোইনুভূয়তে 
অর্থাৎ এটি ঘট, এটি পট অথবা ঘটান্থুভব করিতেছি, পটান্ুতব 
করিতেছি, এইরূপ ঘটপটাদির ন্যায় সর্বপদার্থের সহিত যে 
সর্বব্যাপক *জ্ঞান-পদার্থ” বিজড়িত, তাহা সমগ্র পদার্থের সহিত 
পৃথক্‌। ঘট-পটাদি সমুদয় পদার্থের সহিত উহাদের অনুভূতি 
বিজড়িত থাকিলেও “ঘটো২স্তি”অন্ুভবের সহিত “পটোইস্তি** 
অনুভব পৃথকৃ। কিন্তু প্রত্যেক পদার্থের অনুভব বা জ্ঞান 
প্রত্যেক পদার্থের সহিত জড়িত থাঁকিলেও অনুভব বা জ্ঞান 
পৃথক্‌ নহে। উহার ব্যাবৃত্তি বাঁ পার্থক্য কখন সঙ্ঘটিত হয় 
না। জ্ঞান স্বতন্ত্র এবং অন্য সমুদয় পরতন্ত্ব। সময়ে সময়ে 
সমুদয় পদার্থ জ্ঞানের সহিত পৃথক হয়, কিন্তু জ্ঞান কখন 
কাহারও সহিত পৃথক হন না। অর্থাৎ জ্ঞানের সত্তা সর্বত্র 
সতত বিদ্মান। অতএব স্বতন্ত্র, অব্যাবৃন্ত ( অপার্থক্যযুক্ত ) 





(১) অনুভূতি বা! সংবিৎ জঞানেরই অগ্ভতম নাম। উহাকে মায়াবাদিগণ 
নির্বিশেষ অর্থাৎ নিঃসনবন্ধ মালেন। প্রীমদ্ছঙ্করাচার্ধ্ের সময় হইতে এতাবং কাল 
হত শাঙ্করমত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কিঞিৎ মতভেদ দৃ্ট হয়। তাহাদের 
মধ্যে কাহারও কাহারও'কেবলানুভূতি পক্ষ। 


৯১২ গুদ্ধাছৈত দর্শন.৷ 


সর্কত্রানুবর্তমান এবং সকলের সহিত. জড়িত একমাত্র জ্ঞানই 
পরমার্থ এবং নিতাসতা। এবং সময়ে সময়ে জ্ঞানের সহিত 
যাহার। পার্থক্য' প্রাপ্ত হয়, সেই ক্ষণিক ও পরতন্ত্র পদার্থ 
প্লকল অপরমার্থ, অনিত্য ও মিথ্যা। সত্তা ও অন্ুতভূতিতেও 
কোন ভেদ নাই। ফারণ আন্ঠোন্তাভাবই ভেদ বলিয়। উক্ত 
ইয়। অতএব সত্তা ও অনুভূতিকে পরম্পরের সহিত পৃথক্‌ বল! 
চলিতে পারে না । অনুভূতি একই পদার্থ; কেবল ভেদমাত্রটি 
মময়ে সময়ে গ্রহণ করা যাক না। অতএব ভেদটা কোন পদার্থ 
নহে আর ভেদটা প্রথমে জাত্যাদিযুক্ত পদার্থের জ্ঞান হইবার 
পরে তবে বোধ হইতে থাকে, এবং দুইটি পদ্দার্থে যে ভেদ, 
তাহ! বোধ হইলে তবে উহাদের জাত্যাদির গ্রহণ হয়। 
এইকূপ অন্টোন্তাশ্রয় বলিয়! এই ভেদের প্রকৃত পক্ষে কোন 
দ্ধপ নাই। ও 

ঘট-পটাদি সমুদয় পদার্থ জ্ঞানের বিষয়। এ সমুদ 
পদার্থের গ্রহণ জ্ঞান দ্বাক্গা হয়। অতএব ত্র সমুদয় পদার্থ 
জড়। যাহা কাহারও বিষয় অথবা যাহার গ্রহণ অন্ত কর্তৃক 
হয়, তাহা জড়, ইহাই লিগ্ধান্ত। জ্ঞান কাহারও বিষয় 
নহে, অতএব জ্ঞান অজড়, চেতন এবং স্বয্ংপ্রকাশ। 
অন্ধুভূতি, অনুভব, জ্ঞান এবং নংবিৎ ও “সং” এইগুলি একই 
প্রদার্থ। এতন্বার! সিদ্ধ হইল যে, কাহারও দিন নছেল বলিয়া, 
অন্য কতৃক্ষি গ্রহণ করা বান না :বঙ্গিয়া ও. তদ্ধেডু শব 





বন্ব-বিষচচ খায়াখাগ গো । ২১৩ 
24452515547 
প্রকাশ বলিয্না অজড় বলিয়া, চেতন বলিয়া! 'এবং নিত্য ৬ 
সত্য বলিয়া! অনুভূতিই (জ্ঞানই) অ্রন্গ। এবং উহ! নির্ষিশেষ, 
নির্ঘর্ক, শুন, বুদ্ধ, নিত্য ও মুক্তা। এই নির্কিশেষ আজাদের 
সহিত পৃথক্ক যে সকল পদার্থ আছে, তৎসমুদয় যে জড়, অনিত্য। 
অসত্য এবং অজ্ঞানমাত্র, তাহা বলাই বাহুল্য। .যেহন 
জ্ানপদার্থ অনাদি, তত্রপ “আমি অজ্ঞ” (অহ্ম্‌ অজ্ঞঃ) এই 
অন্ুভব-সিদ্ধ একমাত্র অজ্ঞানও অনার্দি পদার্থ। জ্ঞানের অভাক্‌ 
অজ্ঞান নহে, কিন্তু জ্ঞানের বিরুদ্ধ যে পদার্থ, তাহাই অজ্ঞাৰ 
বলিয়া অভিহিত। যেমন মিত্রের অভাব অমিজ্র নহে, কিন্তু 
মিত্রের বিরুদ্ধভাব-বিশিষ্টকে অমিত বলা হয়। তূতগে 
অতাব বলিয়া পৃথক্‌ পদার্থ বস্ততঃ কিছুই নাই। এইহেতু 
অজ্ঞানও ভাবরূপ অনাদিদিদ্ধ পদার্থ। এই অজ্ঞান" সৎ গু 
অসৎ নহে বলিয়া অনির্ধচনীয়। ইহাকেই মিথ্া। বল হয়? 
শীস্থে মায়া, অবিদ্যা, মলিন সত্ব, শুদ্ধ সত্ব ইত্যাদি নামে যাহা! 
উত্তর হইয়াছে, তাহা! ইহাই। এই অজ্ঞান ব্রক্ষস্বরূপ-অন্ভুভবের 
তিরোধান করিয়া দেয়। ইহাকেই জ্ঞানের আপনাতে আঙি 
জাঁতা, আমি সর্বজ্ঞ, আমি কর্তা, আমি মুখী, আমি ছুঃগী 
ইত্যার্দি বহুবিধ ভ্রম হইতে থাকে । অতএব তদবস্থায় তিনি 
ঈশ্বর, শবল (জীব) ইত্যাদি শব্ষে অভিহিত হন। বস্তুতঃ 
তিনি জ্ঞাতা নন, কর্তী নন, ভোক্তা নন, সর্বজ্ঞ নন এবং 

প্রত্যয় দ্বারা জানা! যাইতেও পারেন মা। অজ্ঞানঘুক্ত 


২১৪ শুদ্ধাদ্বৈত শন 


না পাস সানী সি ছা এ সস সি সিল মরা ও লজ এ হঠাত ছা ছি পি রাছ তই টারািিছিলীছ লি িডাসত উিপসছি পোলা ল ৯০৯৯ চা) কাউ 


স্কানই অহং প্রতায়- সাদি হইয়া পড়েন অর্থাৎ এই অজ্ঞান- 
যুক্ত জ্ঞানই “আমি* এই অববোধ দ্বারা বোধগম্য হন। বল! 
বাহুল্য, জ্ঞাতা, জেয, জগদাদি সমুদয়ই ভ্রমমাআজ। বস্তৃতঃ 
ইহাদের মধ্যে কোনটির অস্তিত্ব নাই। পনাসদানীয়ো সদাসীৎ* 
ইত্যাদি শ্রতি প্রমাণ-বলে এই অজ্ঞান অনির্বচনীয়। 

এই সমুদয়ের ত।ৎপধধ্য এই দ্রাড়াইতেছে যে, “অহম্‌ আত্মানং 
জানামি”--অথাৎ আমি স্বীয় আত্মাকে জানি--এই বাক্যটি 
বলিলে অহংরূপ জ্ঞাতা, আত্মরূপ জ্ঞেয় এবং “জানামি” ইত্যাকার- 
বিশিষ্ট জ্ঞান, এই তিনটি পৃথক্‌ পৃথক পদার্থের যে প্রতীতি 
দম্সে,র উহা কেবল অজ্ঞানবশতঃ হয়। জ্ঞাতা) জ্ঞেয় এবং অহং 
ইত্যাদি সমুদয় এ অজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ-বিক্ষেপ-সঞ্চারিণী 
য্ায়ারই কাধ্য। “অহম্‌ আত্মানং জানামি” ইত্যাদি বাক্যে যে 

বেছ্যত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব প্রতীত হয়, উহ শুক্তিদর্শনে রৌপ্যত্বের 
যেরূপ ভ্রান্তি হয়, তদ্রপ মাত্র । জ্ঞানের স্বয়ং আপনাতে কর্তৃত্ব 
যুক্তিসঙ্গত নহে। জ্ঞানের কর্তাকেই জ্ঞাতা বলা হয়। 
আত্মার সহিত পৃথক্‌ যাহা, এমন কিছুতেই ক্রিয়া হয়। ক্রিয়! 
রিকার বলিয়া উহ! অচিদগন্থি অহঙ্কারে থাকে। অহঙ্কারস্থ 
এবং বিকারশ্বরূপ যে জ্ঞান-ক্রিয়া) তাহার কতৃত্ব, সাক্ষী ও 
চেতনমাত্রম্বর্ূপ আত্মার উপর কেমন করিয়া অর্পত হইবে? 
“অহম্‌ আত্মানং জানামি"-_-এই বাক্যটির সঙ্গতির জন্য শুদ্ধ 
আত্ম এবং অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন আত্মা, এই ছুইটি মানিলে তবেই 


ক পাপী শিপ 
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রসরসংজ্া হইতে পারে। নতুবা একই (+ ) পদার্থের রমা 

ও করৃংজ্ঞা, এই উভয়ই সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব শুদ্ধ 
আত্ম! জ্ঞাত নহেন। 

যেমন জ্ঞানের অন্ুবৃত্তি সর্বদা হইয়া থাকে অথাৎ গাড় 
ুযুপ্তির সময়ে ও মৃচ্ছার সময়েও জ্ঞান যে সাক্ষিত্বরূপ হইয়া 
রহিয়াছেন, তাহা উত্তমরূপে উপলব্ধ হয়, তদ্রপ “অহ” 
পদার্থ ুষুণ্তি ও মুচ্ছার সময়ে যে থাকে না, তাহাও বেশ উপলব্ধ 
হয়। এইহেতু “অহং” আত্মা নহে এবং আত্মা অহং- 
প্রত্যয়গোচর নহেন। যাহা কিছু এই অহংপদের গোচর 
(বিষয়) হয়, সেই বিষয় যে জড়, তাহাতে নন্দেহ নাই। 
যদি জেদের বশীভূত হইয্পা কেহ আত্মাকে অহংপদগোচর 
এবং বর্তা মানিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে তন্রপ আত্ম। দেহ- 
সদৃশ জড়ত্ব অনাত্মত্ব প্রাপ্ত হইবেন । প্রামাণিকদিপের প্রসিদ্ধি- 
অনুদারে যেরূপ অহংপ্রত্যয়গোচর ও কতৃত্বের প্রসিদ্ধিবিশিষ্ট 
আত্মা শরীরের সহিত পৃথক্‌ হইয়। ন্বর্াদির ভোক্তা হন, তন্রপ 
অহংপদের সহিত পার্থক্যবিশিষ্ট ও কতৃত্বরহিত আত্মাই 
সাক্ষিত্বরপ। নুযুণ্তি ও মুচ্ছ ভঙ্গ হইলে মনুষ্য উঠিয়া বলে, 
“আমি এমনই বেহুশ হইয়া পড়িয়া ছিলাম যে, নিজেকে ও জানিতে 





* ছতীয়টিতে সমবায-নবন্ধবশত অবস্থিত ভ্রিয়ার ফল যেখানে পূর্ণ হয়, 
সেখানে কর্মনংজ্ঞা হইয়। থাকে। যেমন “চৈত্রে। গ্রামং গচ্ছতি” এই বাক্যে 
চৈত্রের ক্রিয়। গ্রীমে সম্পূর্ণ হইল বলিয়! গ্রামে দ্বিতীয়! হইল। 


২১৬ গুদধাছৈত দর্শক । 
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গাঁরি নাই। যদি সুধুত্তি ও মৃচ্ছার সময়ে আহংও খাকিভ, 
তা! হইলে সেই ব্যক্তির মুখ দিয়া এমন কখ! বাহিত হইত না 
যে, অমি আমাকে জানিতে পারি নাই। কিন্তু নুযুণ্ি প্রতৃত্তির 
সময়ে কিছু না জানতে পারার সাক্ষিম্বরূপ জ্ঞান যে থাকেন, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইহেতু অহংপ্রত্যয়গোচরের 
পরিবর্তে অহ্ংএর সহিত পার্থক্যবিশিষ্ট যে জআানরূগ আত্মা 
সতত সাক্ষী হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্, নিত্য এবং সত্য। 
এই জ্ঞানরূপ ব্রন্ধ ব্যতিরেকে আর যাহা কিছু, তৎসমুদয়ই ভ্রম 
মাত্। “অনৃতেন প্রতুঢ়াঃ,* তম আলীত্তমস! গুঢ়মণ্রে,” প্তন্বান্সায়ী 
ক্জতে বিশ্বমেতং*, মায়াং তু গ্রক্কতিং বিদ্বান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্‌” 
ইত্যাদি শ্ুতিসমূহসিদ্ধা এবং “অহমজ্্ঃ”-অনুভব-সিদ্ধ মায়া- 
অবিস্তাদি-শব্বদ্বারা কথ্য যে অনির্বচনীয় অজ্ঞান, তাহাই অহং- 
ভাব, জ্ঞাভৃভাব, জীব, ঈশ্বর, জগদাদ্ির কারণ। এবং এইরূপ 
ভাবোৎপত্তিই আত্মার বন্ধ বলিয়া অভিহিত। যখন এইরূপ 
বন্ধযুক্ত আত্ম। “বিস্বৃতকমণিস্-্যায়ানুমারে স্বীয় স্বরূপের স্থৃতি 
লাভ করেন অর্থাৎ "অস্থুলমনগু”, পনেতি নেতি” ইত্যাদি উপনিষৎ 
শ্রবণ দ্বারা বন তাহার অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তখন তিনি মুক্ত 
বলিয়া উক্ত হন। বস্ততঃ বন্ধ-মোক্ষা্দি ব্যবস্থাও অজ্ঞান মাত্র। 
এস্বলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, “সত্াং জ্ঞানমমস্তং 
বঙ্গ” এই স্বরূপ-লক্ষণ-শ্রতি যখন সত্যজ্ঞানাদিধর্যুক্ত ব্রন্মেন 
নিরূপণ করিতেছেন, ভখন তন্ত্রপ ধর্মযুক্ত ব্রদ্ষকে নির্ঘির্থক 
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কেমন করিয়া বলিতেছেন ? চরহ প্রশ্্ের উত্তর এই ফে, 
লক্ষণ দ্বারাই পন্দার্থের জ্ঞান হয় এবং লক্ষণ লক্ষ্যেতর পদার্থ 
সকল পরিত্যাগপূর্ধক লক্ষ্যমাত্রের পরিচয় প্রদান করে। 
“নতাং জ্ঞানং অনস্তংত, যখন ব্রন্দের লঙ্গণ, তখন এই পদত্রয 
নিশ্চিতই ব্রদ্ষেতর সমগ্র পদার্থ পরিত্যাগপূর্বক কেবলমান্ 
বর্ষের অর্থ গ্রহণ করাইতেছে। “সত্যং” পদটি ধিকারের আধার" 
রূপ সমগ্র অতা পদার্থ পরিত্যাগপূর্বক তৎসমুদয়ের স্লহিত 
ব্যাবৃত্ত (পৃথক) কেবল একমাত্র ত্রন্মের বোধ করাইতেছে॥ 
"জ্ঞানং” পদটি অন্তাধীন প্রকাশ অর্থাৎ যাহাদের প্রকাশ (জান ) 
অন্তের অধীন বলিয়া অথাৎ যাহারা অন্যের বিষয় বলিয়! জড়, 
তদ্রপ পদার্থ সকল পরিত্যাগপূর্বক, মেই জড়পদার্থ সকলের 
সহিত ব্যাবৃত্ত (পৃথক) একমাত্র ব্রঙ্গের অবৰোধ করাইয়া 
দিতেছে। এবং “অনস্তং” পদটিও দেশ কাল এবং বস্তর সহিত 
পরিচ্ছিন্ন পদার্থ দকল পরিত্যগপূর্বক এ সমুদয় পরিচ্ছিন্ন বস্তর 
সহিত ব্যাবৃত্ত একমাত্র ব্রন্ষেরই নিনূপণ করিতেছে । এবং এই 
পদত্রয় একাধিক হইলেও কেবল একমাত্র ব্রন্ষের নিরূপণ 
করিতেছে বলিয়৷ ইহাদের একার্থপরতা অথবা একবাক্যতা 
প্রতিপন্ন হইতেছে । এই কথা শুনিয়াও কেহ হয়ত আবার 
প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সত্যাদি পাদত্রয়ের যেরূপ “অসত্যাদি- 
ব্যাবৃত্ব* অর্থ করা হইতেছে, ইহাদের এই ব্যাবৃত্তিটি ভাবরূপ ধর্ম, 
না অভাবরূপ ধর্ম? এবং এইরূপ জিজ্ঞাসাপূর্বক আরও 








"সল্ট 


৯১৮ গুদ্ধান্বৈত দর্শন | 


এ সি চন ওসি িনছিটজ ইী ৬৫ পি তল ঈিপািশিসিলি* পপর তা তা সস শাস্িি স৯১৯ ভাসি 





বলিতে পারেন যে, ভাবরূপই বলা হউক অথবা অভাবরূপই 
বলা হউক, যে কোনরূপ বল! হউক না কেন, ব্রহ্ম সধর্মবক 
বলিয়া প্রতিপয় হইবেন। এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে, 
“সত্যাদিব্যাবুত্তি” বলিয়া যে অর্থ করা হইল্নাছে, তাহাতে 
ভাবরূপ ধন্শ বা অভাবন্ধপ ধর্ম কিছু বলা হম» নাই; কেবল 
এইমাত্র বলা হইতেছে যে, ব্রন্ধ ব্রহ্মই। যেমন শুরু বর্ণের 
নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ যদি বলেন যে, শুক্লুবর্ণ 
'ক্কফ্ণাদি সমুদয় বর্ণের সহিত ব্যাবৃত্ত, তাহা হইলে সেই ব্যাবৃত্তি 
কেবল শুর্লবর্ণের অববোধক হয়, তন্রূপ সত্যাদি পদের 
-সহিত ব্যাবৃত্তি ভাব বা অভাববোধক নহে; উহা দ্বারা 
সমুদয় পদার্থের সহিত ব্যাবৃত্ত ব্রহ্মমাত্র বোধগম্য হইতেছেন। 
এইরূপে সত্যাদি পদত্রয় অন্তসমুদয় পদার্থের সহিত ক্রহ্ম-বস্তর 
পার্থক্য প্রদর্শন করাইতেছে বলিয়া সার্থক এবং একার্থক। 
এবং এই যুক্তি ছার ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, “সত্যং 
'জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে নির্ব্িশেষ নির্ধ্মক ব্রহ্মই 
'নিরূপিত হইতেছেন। 


বরক্ম-ব্ষিয়ে মায়াবাদ-মত । ২১৯ 
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ব্রহ্মবিষয়ে মায়াবাদরুত কল্পনার খণ্ডন | 


মায়াবাদ যে কেবলমাত্র বুদ্ধিবাদ (১), তাহ! যুক্তি দ্বার! মায়া বাদ- 
প্রদত্ত যুক্তিসমূহের উত্তর ইতঃপূর্বে প্র্ানপূর্ববক প্রমাণিত কর! 
হুইয়াছে। বুদ্ধিবাদে এমন একটি চিত্তাকর্ষক মোহ থাকে যে, 
উহার বাহ্‌সোন্দধ্য দেখিলে সহসা উহাতে মন আকুষ্ট হয় এবং 
প্রামাণিক বলিয়াও মনে হয়। কিন্তু একটুকু বিচার করিয়া 
দেখিলে এবং শ্রুতি-স্থৃতি নকলের সহিত মিলাইর়া নমালোচন৷ 
করিতে প্রবৃত্ত হহলেই উহার এ এন্দ্রজালিক-আকর্ষণ-তুল্য বাহ- 
লৌন্দর্ধ্যচ্ছট! উপিয়া যায় এবং উহার অপ্রামাণিকতা, অসত্যতা 
ও অকিঞ্চিংকরত! মনোমধ্যে উক্ত সরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 
ূর্বববন্তি-অধ্যায়দ্বয়ব্যাপী যে ম্ুবিশালকলেবর মায়াবাদ-কর্না 
পর্বপক্ষরূপে প্রদত্ত হইল, উহার প্রকৃত অবস্থাও এরূপ। শ্রতি- 
সমূহকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও বিকলাঙ্গ করিয়া উহাদের অর্থ স্বকীয় 
যুক্তির অনুকুল বলিয়৷ প্রতিপন্ন করিবার জন্ত মায়াবাদ যেরূপ 
বিষম প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে । আপাততঃ 
(9 কোন একটি কল্পন। যুক্তি ্বার। প্রমগিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনুকূল 
ৰলিয়। অনুমিত কোন শান্ত্রপ্রমগ ছারা ভাহার সমর্থন করার উদ্ভম বুদ্ধিযাদ 
নামে 'অভিহিত হয়। মনঃকপ্লিত যুক্তিরই বুদ্ধিবাদে প্রাধান্ত পরিদৃই হয়। 
শাস্ত্রোত কোন সত] কথা শাস্তরোক্ত প্রমাণ ও যুক্তি ঘর প্রমাণিত করাকে বর্ষ 
বাদ বলা হয়। ব্রহ্গবাদে শান্্রগ্রমাণেরই প্রাধান্ত পরিদৃষ্ট হয়। 


২২৪ শুদ্ধাস্বৈত দর্শন । 





যুক্তি দ্বারাই এ সমুদয় মায়াবাদ-যুক্তির অযৌক্তিকতা প্রতিপাঁদন 
করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বাউক। 

 চিত্শুদ্ধির জন্ম উপাপনা! আবশ্তক বলিয়া মায়াবাদ শ্রত্যুক্ত 
সোপাধিক বা সধর্মক ব্রঙ্মকে সেই প্রয়োজনের সাধন বলিতে- 
ছেন।(+) সুতরাং মায়াবাদকে জিজ্ঞাগা করা যাইতে পারে যে, 


আশ ২৮ পনি | পশ্ীিটিশি শি াাশপীপপপীসপীটি 
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(১) অত্র মিন্যাবাদী প্র্টবাঃ। জগংকর্তৃতেশি তৃতাদিবিশিট নির্রিশেষয়ো- 
তেঁনমজীকরে'ু-চাহছেদমূ-_ভেদপক্ষেইপি ভাত্বিকমতাত্বিকং বা। ন তাবদাদাঃ, 
র্বন্্ প্রপিদ্ধোপদেশ।দি তাধিকরণবিরোধাৎ, ইত্যাদি। ন দ্বিতীয়: স তুপাধিতকৃত 
এব লম্তবতি, ঘটাদিকৃত ইবাকাশস্ত। প্রকৃতে তাদূশ উপাধি; কঃ। মায়ৈবোঁ 
পাধিং সচাহন।ঠিরেবেতিপক্ষজুদঙ্গত এব ইতাদি। সদেব মৌমোদমগ্র আসীর্দিতি+ 
শ্রুতিবিরোধশ্চ। কিঞ ত্বন্মতেহপ্যুপহিতস্তোপ!ধাধীনতঃ! স্বাতস্ত্া ভাবাৎ কর্তৃত্বাই- 
হুপপত্তি: । তবে উপধাবেৰ স্তান্ন তুপহিতে, ঘটক্রিয়েব এবমন্ত্িতি চেক্ন, “যতো ঝ 
ইমানি তু হানি, “আনন্দান্ধ্যেব খন্বমানি ভূতানি, “লনুলাঃ সোমোমাঃ" ইত্যাদি 
শ্ুতিস্মৃতিস্তায়ব্যাকোপাং ইত্যাদি । বিশেষাগ।মবিদ্া কলিভগ্ং বদন্বাদী প্রষ্টব্যঃ 
ক সা অবিদ্যা, জীবগতা ব্রদ্মগতা বাঁ যংকলিতা' বিশেষা; | ন তাবদাদ্িঃ, তন্তা 
রহ্মগ হধর্তবকল্পনে সামর্থাভাঁবাং। কল্পনা হি শুদ্ধত্রক্ষণি বাচা, তাদৃশস্ত মনোবচ. 
মোরগ্যবিশযন্তেনাধিষ্ঠানজ্ঞানাতাবাজ্জীবস্ত তন্ত'ঃ--সববন্্ত দুরতরঃ | “পরাঞ্চি 
খানীশত্যনেনাবিস্কাসহসবন্িয়াামবিষয় ইত তদ্রহিতেন্রিয়বিষয়ত্বং “কণ্চি' 
্বীরং প্রত)গাত্মানমৈক্ষদা বৃতচক্ষুরমূতত্মিচ্ছন্ঃ' ইতানেন নিকূপ)তে ইত্যাদি । 
বস্ততত্ত ত্রন্ষধর্থী;ঃ সর্ধ এবাগন্তক। এব যতো নিত্যা শ্রুতা। তখৈব নিক 
পধাৎ। “ন তন্ত কাধ্যং করণঞ্চ বিদ্কতে" তৎসন্বন্ধি ংকিঞ্িং কাধ্যং জন্তং নাস্তি, 
কিন্তজন্তমেব। কিক স্ুপ্টেডিষষ্ঠ)। ভেদে। নিয়প্যতে । তথীচ জীববংসবরাপাতি” 
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শ্রুডযক্ত নির্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম এই সোপাবিক ক্রন্মের সহিত তেন- 
বিশি্ট অথব! অতেদ-? অর্থাৎ সর্বধন্মরহিত নির্বিশেষ ব্রদ্ধ এবং 
কর্তৃত্বভোক তব-ধর্মাবিশিষ্ট এই শবল বন্ধ, অগ্পি ও জলের স্তানক 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ অধবা একই? এবং যদ্দি উহার পৃথক হন, তাছা 
হইলে উহাদের মেই পার্থক্য কেবলমাত্র কোন উপাধিগত অথবৰ। 
প্রকৃত? শ্রতাক্ত ব্রহ্ম এক না হইয়া যদি পরম্পর প্রন্কত- 
পার্থক্য-বিশিষ্ট দুইটি হন, তাহা হইলে অদ্বৈতৈর পরিবর্তে দ্বৈতৈর 
উৎপত্তি হয়। এবং তাহা হইলে শ্রীমদ্বেদব্যাপ-বিরচিত তরঙ্গ স্তরের 
সর্বত্র গ্রদিদ্ধোপদেশাৎ্”স্থত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। 
মন ও মধ্যাধিকারিগণ যে সমস্ত শ্রুতি দেখিয়া তাহাদদিগফে পর্প- 
শ্পরের ষহিত বিযোধবিশিষ্ট বলিয়া ভাবিতে পায়েন, দেই সফল 
শ্রুতির সেই সম্ভাবিত বিরোধ পরিহারপূর্বক এপ অধিকারী- 
দিগের সন্দেহ নিরাকরণ করিবার জন্ত বিরোধ-মীমাংসক ব্যাল- 
পেব কর্তৃক এ বেদান্তস্থত্র বা উত্ভরমীমাংসাস্থৃতর বিরচিত্ত হুই- 
রাছে। উত্তরমীমাংসাস্থত্রান্তর্গত উক্ত সুজ্রটি ছানোগ্যোপনিষদের 
পঞ্চম প্রপাঠকস্থ ৭ন খতুং কুবর্বাত মনোময়ঃ প্রাণশরীবঃ* ইত্যাদি 
বাক্যের প্ররূপ সন্েইদভ্তাধন! নিরাক্কৃত করিবার জন্ত প্রবর্তিত 
হইয়াছে। শ্রুতিতে মনোময় ও প্রাণশরীর, এই পদ্য খাকায় 
এইরূপ সন্দেহের উদয় হওয়া সম্ভব যে, শ্রতার্থের উদ্দিষ্ট উপামনা 
রিষ্তজ্ঞানফ্রিয়ানিযু করণমিস্রিক্াদিকমপি ৩ নাতি, জবশছা কজপাদগুখো- 
ধয়্ািতবাৎ। ইত্যাদি ।--বিদ্বগুনন্‌। 


২২২ শুদ্ধানৈত দর্শন। 


টি 


করিবার উপযুক্ত কে,__জীব না বঙ্গ? সন্দেহ নিরমন করিবার 
উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ব্যাসদেব উত্তর করিতেছেন, “সমুদয় বেদান্তে মনোমন্ট 
প্রাণশরীর যে সর্বাস্ত্যামিস্বরূপ প্রসিদ্ধ একমাত্র ব্রহ্ম রহিয়াছেন,” 
তাহারই মনন দ্বারা উপাসনা! করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 
মনোময় এবং প্রাথশরীরের, অর্থ এ স্থলে এইরূপ ১ বীহাকে 
বিশুদ্ধ মন দ্বারা গ্রহণ করা যায় এবং যিনি প্রাণ সকলের আধার 
অথবা নিয়স্তা কিম্বা আনন্দময় বিগ্রহ । এক্ষণে যদি মায়াবাদের 
মতানুসারে উপান্ত ব্রন্মে (গপাধিক শবল ব্রদ্দে ) এবং নির্বিশেষ 
বঙ্গে পরম্পর প্রকৃত ভেদ মানা বিহিত হয়, তাহা হইলে উক্ত 
ব্যাসস্থত্রের সহিত কিরূপ বিরোধ ফাড়াইবে, তাহা উত্তমরূপে বুঝা 
যাইতেছে । গ্রব্যাসন্ত্রে প্রসিদ্ধ একমাত্র ব্রন্দই উপান্ত বলিয়া 
অবিসংবাদিতরূপে নির্ণাত হইয়াছেন। সুতরাং উপান্ত ব্রহ্ষকে 
নির্বিশেষ ব্রন্মের সহিত প্রকৃত পৃথক বলিলেই ব্যাসের মীমাংসার 
বিরুদ্ধে যে কোমর বাঁধিয়া দাড়ান হয়, তাহাতে আর সন্দেহ 
কোথায়? অত এব শুদ্ধ ব্রন্মে এবং ওপাধিক শবল ব্রন্ধে গ্রকৃত ভেদ 
মানিবার উপায় নাই। যদি অবাস্তব ভেদ কেবলমাত্র উপাধিবশতঃ 
উভয্কের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়! পরস্পরের পার্থকা মানিয়া লওয়া 
হয়, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না। আকাশ এক হইলেও, ঘট- 
মঠাঁদি উপাধি নকল দ্বারা যেমন ভেদবিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়, 
ঘি তদ্রুপ উপাধি দ্বারা মায়াবাদ ব্রদ্ষের ভেদ মানেন, তাহ 
হইলে সে উপাধি থে কি, তৎমন্বন্ধেও প্রশ্ন উপস্থিত হইবে এৰং 


ব্রহ্ম-বিষয়ে মায়াবাদ-মত | ২২৩ 
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সেই উপাধি কি উদ্দোশ্ঠে গ্রহণ করিলেন, 'তাহাও জান! আবহক 
হইয়া পড়িবে। যদি এইরূপ জিজ্ঞাসাস্থলে মায়াবাদ অনাদি 
মায়াকেই ব্রহ্গস্বরূপ-ভেদের কারণ বলেন, তাহ! হইলে ব্রহ্ম ও মায়! 
উভয়কে লইয়া স্ুম্পষ্ট দ্বৈত হইয়! পড়িবে । মায়াকে লইয়া এই 
যে গুরুতর দ্বৈত, ইহ! যেরূপভাবে মায়াবাদে বিদ্বমান, তাহা বনু- 
পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। স্থতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুক্তি 
অনাবশ্ঠক। এবং আকাশের ন্যায় £উক্ত উপাধিবশতঃ ব্রন্মে ভেদ 
মানিলে প্সদেব পোম্যেদমগ্র আদীং”শ্রতির সহিত বিরোধ' 
করা হয়। 

মায়ার্দিকে অসত্য মানিয়া মায়াবাদ অদ্বৈতসিদ্ধির যদ্রপ প্রয়াস 
করিয়াছেন, তাহার আলোচন! পরে করা যাইবে । আপাততঃ: 
এই মায়াকে লইয়! মায়াবাদ যে কিরূপ গোলযোগ ঘটাইয়াছেন, 
তাহাই একটু বিবেচন! করিয়া দেখ। আবস্তক বোধ হইতেছে। 

প্সদদেব সোম্যেদমগ্র আসীং”-শ্রতি পরিষ্কাররূপে সৃষ্টির পুর্ব 
বস্থায় ব্রহ্মব্যতীত অন্ত কোন সত্তা থাকার নিষেধ করিতেছেন ।. 
“সোহম্ুবীক্ষ্য নান্তদাতমনোহপত্তৎ” অর্থাৎ দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক 
পরমাত্মা আপনাকে ব্যতীত অন্ত কিছুই দর্শন করিলেন 
না” এই শ্রুতিটিও সৃষ্টির পূর্বে ব্রন্মব্তীত অন্ত কিছু থাকার: 
নিষেধ সুম্পষ্টর্ূপে করিতেছেন। এই স্পষ্ট নিষেধ অগ্রাহথ করিয়াও 
মায়ারূপ উপাধি স্থষ্টির পূর্ববাবস্থায় বিদ্যমান ছিল বলিয়া মানায় 
কিরূপ ঘোরতর শ্রতিবিরোধ, তাহা উত্তমরূপে বুবিতে পারা। 
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যাইতেছে। কিন্ত মায়ারপ উপাধিবশত £ শুদ্ধ ও শব রে 
ভেদ মানিলে এ শ্রুতির সর্বতোভাবে অনাদর করা হয়। শুদ্ধ 
ও লরল,বর্দে ভেদ গ্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেই মাযীরূপ, 
ঈ্ুপাধধি মক আবশ্তক হইয়া পড়ে বলিয়! দৈবাৎ অজ্ঞাতসাযে 
স্বায়াবাদ এ ক্রতিবিরোধ করিয়া বমেন নাই। স্থির যেই 
পু্ববাবস্থায় মায়াও ঘ্বে ছিলেন, অর্থাৎ সর্বসাকল্যে ছয়টি পদার্থ 
যে অনাদি, এ কথা মায়াবাদ স্বীয় “জীব ঈশো” ইত্যাদি প্রতি 
'মতিশয় উচ্চকঠে বিঘোধষিত করিয়াছেন। সুতরাং শুদ্ধ ও শবল 
ব্রদ্ধে ভেদ দীড় করাইবার উদ্যম করিয়া মায়াবাদ উক্ত শ্রুতিত্বয়ের 
যে ুম্পষ্ট বিরোধ ও দৈতসমর্থন করিলেন, তাহা মায়াবাদের 
অভূতপূর্ব সাহদ নহে) কারণ স্মটটির পূর্বে ছ- ট অনাদি 
ছিলেন বলিয়! দ্বোষণা করিয়। মায়াবাদ এক্ষণকার অপেক্ষা সমধিক 
সাহসের পরিচয় ইহার পূর্বেই দিয়া রাখিয়াছেন। তবে মানা". 
বাদের এক্ষণকার এই অভিনব কাধ্যটি নেই পুরাতন দাহসের 
পোষক এবং সেই পূর্ব্ব সাহসের পরিমাণ আরও কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া 
দিতেছে। 

মায়াবাদ, বলিতেছেন, প্তরন্বে বিশেষ অথবা লমুদয় ধর্মাদি- 
বিজ উপাদনার্থ অবিস্তা কর্তৃক কল্পিত হইয়াছে। এই বা 
বলায় লোকে একপ্রকার ধাঁধায় পড়ে মা, ফথার নায়স্ব কিছু- 
ঝান্র অনুমদ্ধান করিয়া পায় না। কারণ মাপা ব! অধিগ্যা ফর্ডৃক 
বন্ধে ধর্মাদি-বিকারের করন! ফর! হইয়াছে হলিলে খত;ই এই 
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প্রকারের প্রশ্ন মনে উদ্দিত হয় যে, সেই অবিষ্ভা কোথায় রহিয়াছে, 
ত্রদ্মে না জীবে? যদি এই প্রশ্নের উত্তরে বল! হয় যে, অবিস্া 
জীবৈ থাকিয়া বন্ধে ধর্মের কল্পনা করিতেছে, তাহা! হইলে উত্তরটি 
কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ কোন পদার্থ দৃষ্ট এবং 
অনুভূত হইলেই তবে তাহার সম্বপ্ধে কোনরূপ কল্পনা করা সম্ভব 
হয়, কিন্তু মায়াবাদের মতে ব্রহ্ম মনের দ্বারা অনুভূত হইতে 
পারেন না, কথ দ্বার! ব্যক্ত হইতে পারেন না, এবং নেত্রাদি-ইক্দরিয়- 
গোচর হুইতে পারেন না। স্থৃতরাং উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে ষে, 
জীবগত অবিস্তা ব্রদ্ষে বিশেষ ব! ধর্মের কল্পন1 করিতে কোন ক্রমেই 
সমর্থ। নহেন। এতদ্বযতীত যুক্তি দ্বারা এই যাহা নির্ণীত হহল, 
তাহাইঞমায়াবাদোদ্ধত পরাষ্ধি খাঁশি” শ্রুতি দ্বারাও সমর্থিত 
হইতেছে । এই শ্রুতি বলিতেছেন, অবিদ্যা-সন্বন্ধী ইন্দ্রিয় ব্রন্ধ- 
দর্শনে অসমর্থ। মাক়্াবাদোদ্ধত আরও কতিপয় ক্রতি স্বতি দ্বারা 
উক্ত শ্রুতিটি আরও সুন্দররূপে সমর্থিত হইতেছেন। “কশ্চিদ্বীরঃ 
গ্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ১* “জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্বত্ততস্ত তং পশ্ততে 
নিফলং ধ্যায়মানঃ১” “যদ্ধি পন্তন্তি মুনয়ে৷ গুণাপায়ে সমাহিতাঃ” 
ইত্যাদি শ্রাত স্ৃতি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানবানের অবিস্ভা- 
সম্বন্ধরহিত ইন্দ্রিয় সকল ত্রন্ধদর্শন করিতে পারে। অর্থাৎ পূর্বব- 
শ্রুতির সহযোগে এই শ্রুতি স্থৃতি কয়টির অর্থ এইরূপ দীড়াইতেছে 
যে, অবিদ্যা-সমবন্যুক্ত ইন্্রিক় ত্রহ্মদর্শনে অসমর্থ, কিন্তু জ্ঞানলাভপূর্ব্বক 


ইন্দ্রিমগণকে অবিদ্যাসম্বন্ধরহিত করিতে পারিলে ইন্জিয়গণ ত্রহ্মদর্শনে 
১৫ 
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সমর্থ হয়। তার উত্তমরগে প্রমাণিত হইতেছে যে, অবিস্া- 
সম্বন্ধ থাকিতে ইন্্িয়গণ কিছুতেই ত্রহ্ষদর্শন করিতে সমর্থ নহে) 
অথচ মায়াবাদের কথার এরূপ তাৎপর্ধ্য যদি হয়, তাহ! হইলে মায়া- 
বাদ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিতেছেন । বলিতেছেন ঘে, 
অবিস্ভা জীবে থাকিয়া ব্রদ্ধে ধর্মের কল্পনা করিতেছেন। তাহ! 
হইলে নিশ্চয়ই মাক্সাবাদের এ মতান্ুসারে অবিদযা বরহ্মদর্শনপূর্ব্বক 
্রন্ধে ধর্মের কল্পনা করিতে পারিতেছেন। অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন 
যে, অবিষ্া ব্রন্মদর্শনে অসমর্থা, আর মায়াবাদের ধশাধাযুক্ত কথার 
অর্থ রূপ নির্ণীত হইলে মায়াবাদ বলিতেছেন যে, অবিদ্যা ব্হ্ন- 
দর্শনে সমর্থা এবং ব্রহ্মদর্শন করিতেছেন। তবে কেহ বলিতে 
পারেন যে, এঁ সকল শ্রুতিস্থৃতির তাৎপর্য এমন নহে ষে, ্রহ্মদর্শনে 
মমর্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ অবিদ্যারহিত হইতে “হইবে রর 
ইন্দি্গণের একটু আধটু অবিদ্যাসন্বদ্ধ থাকিতেও তাহারা ত্রহ্মদর্শন 
করিতে সমর্থ হয়। কারণ প্রথম যখন ত্রদ্ষদর্শন হয়, তখনদ্রষ্টা ও 
দৃশ্ত, এ উভয়ই থাকে । অর্থাৎ তখনও দ্বৈত সম্যক্‌ বিদুরিত হয় না। 
কিন্তু সকল শ্রুতিস্থৃতির তাৎপর্ধ্য এইরূপ নির্ণয় ফরিলে সম্পূর্ণরূপে 
অর্থবিপরধ্য় করা হইবে। “কশ্চি্ধীর£, “তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যু 
মেতি,” *্যদ্ধি পশ্ঠস্তি” ইত্যাদি বচনে যে “বীর,” "অতি মৃত্যুমেতি,” 
“গুণাপায়ে” ইত্যাদি শব প্রযুক্তহইয়াছে,তম্বারা অসন্দিপ্ধরপে বুঝিতে 
পারা যাইডেছে যে, পুরুষে জ্ঞানের আবির্ভাব হইলে আঁর লেশমান্ত 
'অকিদ্কা অবশিষ্ট থাকেনা । আর তাহা ব্যতীত জীবগত অবিশ্া! কর্তৃক 
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্রন্ধে ধর্মবিকার়াদি কল্পিত হইতেছে বলিলে এন্ূপ কল্পনা লেশমাত্ 
অবিস্তা থাকার অবস্থায় উদ্দিত হইয়াছে যে বল! হয় নাই, তাহা 
সকলেই বুঝিতে পারেন। যখন ঘোরতর অবিদ্া জীবকে সম্পূর্ণ 
আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, তখনই অবিদ্ধা ব্রহ্দর্শনপূর্বক এরূপ 
কল্পনা করিতেছেন, এইরূপ যে বল! হইয়াছে, তাহ! উত্তমব্ূপে 
বুঝিতে পার! যাইতেছে। স্তুতরাং জীবগত অবিদ্া ব্রন্ধে ধর্দের 
কল্পন। করিতেছে বলিলে সম্পূর্ণ অসঙ্গত কথ! বলা হয়। 

প্রকৃত পক্ষে ব্রক্ষের ধর্বিকারাদি যাবতীয় বিশেষ যে 
অনাগস্তক স্বাভাবিক এবং ব্রন্মের সহিত অভিন্ন, তাহা শ্রতুযুক্ত। 
শ্রুতিই বলিতেছেন,__- 


ন তস্য কাধ্যং করণঞ্চ বিদ্যতে 
ন তৎসমশ্চাভ্য ধিকশ্চ দৃশ্যাতে । 
পরাইস্ত শক্তিবিববিধেব শরীয়তে 
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়৷ চ ॥ 
অর্থাৎ সেই ব্রদ্ষের কিছুমাত্র কর্তব্য নাই, এবং জীবের স্তার 
স্বরূপের সহিত পৃথক্‌ ইন্দ্রিয় আকারাদিও নাই এবং ব্রদ্দের সমান 
অথবা! ব্রক্মাপেক্ষা বড়ও কেহ নাই । এই ব্রন্ষের স্বাভাবিক জ্ঞান 
বলক্রিয়াদি নানা প্রকারের বিচিত্র শক্তি সকল রহিয়াছে। 
অতএব এই শ্রুতি দ্বার! প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রন্গের ধর্ম আকার 
শক্তি সমুদয় স্বরূপাত্বক এবং স্বাভাবিক । এবং ব্রহ্ম লর্্বকও 
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বটেন। এতন্্বারা ইহাও বুঝা! যাইতেছে যে, মায়াবাদিগণ “তত্বমসি 
শ্বেতকেতো” শ্রতিবাক্যের যে জহদজহল্লক্ষণ! করেন, তাহারও 
উক্ত শ্রুতি দ্বারা খণ্ডন হইয়া যাইতেছে । কারণ হেয়োপাদেয় ভাগ 
ব্যতীত &ঁ লক্ষণ! হইতে পারে না। এবং ব্রদ্ষের যাহা স্বাভাবিক 
ধর্ম, তাহা হেয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। 

যগ্যপি ইতঃপূর্বে “্তত্বমপি”্র মায়াবাদকৃত অর্থের সমাঁলো- 
চনায় প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষণার নাম ন| করিয়াও লক্ষণার থণ্ডন করা 
হইয়াছে, তথাপি লক্ষণার কথা উঠাতে তৎসম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বল। 
আবশ্তক বোধ হইতেছে। প্রায় সমুদয় শাস্ত্রেই তিন প্রকারের 
লক্ষণ! মানা হইয়াছে,_-জবল্পক্ষণ!, অজহল্লক্ষণ! এবং জহদজহত্লক্ষণ| | 
কোন বাক্যের অক্ষরান্ুরূপ অর্থ সন্দেহযুক্ত প্রতীত হইলে যদি 
তাহা পরিত্যাগ কর! হয়, তাহাকে জহল্লক্ষণা বলা হয়। যেমন 
“গঙ্গায়াং ঘোষ; অর্থাৎ “গঙ্গাপ্রবাহে গোশালা” এই বাক্যের 
*প্রবাহে”কথাটি প্রয়োজনান্ুপপত্তিবশতঃ পরিত্যাগ করিতে 
হইলে, এইরূপ করাকে জহল্লক্ষণা বলা হয়। পতত্বমদি"-শ্রুতির 
“ততস্পদের অর্থ সর্বজ্ঞ প্রভৃতি এবং “তব” পদের অর্থ অরজ্ঞ 
প্রভৃতি। কিন্তু এম্থলে যদি “তৎ*্পদের সর্বজ্ঞ প্রভৃতি অর্থ 
পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে ব্রক্কে অল্পজ্ঞ অসত্য অজ্ঞান 
ছঃখস্বরূপ মানিতে হয়। অতএব এরূপ স্থলে জহল্লক্ষণ! প্রযুক্ত 
হইতে পারে না। সন্দেহযুক্ত অর্থ পরিত্যাগ করিতে না হইলে 
'অজহঙ্লক্ষণা বল! হয়। “তত্বমসি”শ্রুতি-সন্বন্ধে এই লক্ষণার প্রয়ো* 
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গও চলিতে পারে না। কারণ “্তৎস্পদের বাজান অর্থ 
পরিত্যাগ না করিলে মায়াঝাদের আজগুবি মতান্ুসারে ধর্ম ও 
ধর্মী মিলিয়৷ দ্বৈত হইয়। পড়িবে । বাক্যের অর্থ দ্বারা হেয়োপাদেয় 
ভাগ যদি বুঝিতে পারা যায় এবং তাহা হইতে কোন অংশ গ্রহণ 
কর! হয় এবং অপরাংশ পরিত্যাগ করা হয়, তাহ! জহদজবহল্লক্ষণ! 
বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন “সোহয়ং দেবদত্বঃ1” ইহাতে বাক্যের 
অর্থ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দেবদত্বে পূর্বের স্তায় কোন 
হেয়োপাদেয়ত। এক্ষণে নাই$ তথাপি পূর্বের ভাগ ত্যাগ করিয়াও 
বর্তমান দেবদত্তকে সেই পূর্বের দেবদত্ত বলা হইতেছে । জহদজহ- 
ক্ষণ এইরূপই। কিন্তু “তত্বমসি”, “সত্য জ্ঞানমানন্নং» ইত্যাদি 
বাকোর সর্বজ্ঞত্ব, সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, কর্তৃত্বাদি কাহারও মনে সন্দেহ 
জনক বলিয়া বৌধ হইলেও পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। কারণ 
এই সমুদয় রঙ্গে স্বাভাবিক এবং অপরিত্যাজা। “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ* 
*সত্যকামঃ সত্যসন্কল্প;*, "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয় চ,* “অবিনাণী 
বা অরে অগ্মাত্বা অনুচ্ছিত্তিধশ্বী” ইত্যাদি বেদবাক্যে ব্রহ্ধকে 
স্বাভাবিক নিত্য সত্য ধর্মযুক্ত বলা হইতেছে । অতএব ভেয়োপা- 
দেয় ভাগ নাই বলিয়৷ “তত্বমসি”-বাক্যে জহদজহলক্ষণ। কিছুতেই 
প্রযুক্ত হইতে পারে না। লোকে কাহারও স্বাভাবিক শক্তির 
দৃঢ়তম যুক্তি দ্বারাও নিষেধ হইতে পারে না। বায়ু ও অগ্নির 
স্পর্শ ও দাছধর্মের নিষেধ কোনও অনুন্বত্ত তর্ককুশল ব্যক্তি 
কখনও করিতে চাহিবেন না। 
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লক্ষণা করিতে হইলে যেখানে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, সেই 
থানেই লক্ষণ! করা যাইতে পারে। কিন্তু মায়াবাদ-সম্মত নির্ধিি- 
শেষ ত্রন্মের সহিত কোন কছুর কোন প্রকারের সম্বন্ধ নাই ঘলিয়া 
মার়াবাদরুত কল্পনার গ্তায় কল্পনা করা চলিতে পারে ভাবিলেও 
ভ্রম হয় | যদি বলেন যে, পূর্বোক্ত “শাখাচন্ত্র”ন্যায়ানুসারে বঙ্গের 
সহিত একটা কল্পিত সম্বন্ধ মনে মনে স্থির করিয়া লইয়াও লক্ষণ! 
করা যাইতে পারে, তাহা কথনও ম্ুুধীসমক্ষে সমীচীন বলিয়া 
্বীকার্যয হইতে পারে না । কারণ এই দৃষ্টান্ত ও দাষ্টাস্তে কোন 
সামঞ্জস্ত আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ার কোন উপার দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে না। বৃক্ষশাখা ও চন্দ্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত 
করা যাইতেছে, তাহাতে উভয়েই দৃশ্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণগোচর 
এবং সবিশেষ । সুতরাং নির্বিশেষ অসত্ুল্য অনৃশ্ ব্রন্ের মহিত 
এই দৃষ্টান্তের ন্যায় সন্ন্ধ কল্পনা করা এবং সেই কল্পনাবলে লক্ষণ 
করা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। শশশৃঙ্গের কল্পনা যেমন 
উন্মত্ততার লক্ষণ, তদ্রপ ব্রঙ্গসন্বন্বী এরূপ কল্পনা কোন অনুন্মত্ 
ব্যক্তিই করিতে পারেন না। বলা বান্ুল্য যে, বাচ্যত্বধন্ম থাকি- 
লেই লক্ষণা কর! যাইতে পারে, কিন্তু বাচাত্বধন্ম না থাকিলে 
কিছুতেই লক্ষণা করা যাইতে পারে না। ব্রহ্ষকে নির্্মক বলায় 
যখন তাহাতে বাচ্যত্বধর্ম নাই বলা হইল, 'তখন আবার এরূপ 
স্থলে লক্ষণা মানা নিতান্ত গা'জুরি ব্যাপার। অগ্ৈতাতিমান- 
বিশিষ্ট মায়াবাদ-সকাশে একটি প্রশ্ন করা যাউক। এই প্রশের 
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সছুত্তর নিরূপিত হুইলেই মায়াবাদক্কত লক্ষণাকল্পনার ধাধা 
অনেকটা কাটিয়া যাইবে। প্রশ্নটি এই,-“সত্যং ভ্ঞানমনন্তং 
ব্রহ্ম” এই বঙ্গন্বরূপাত্বক শ্রুতিতে যে সত্যাদি পদ কয়টি রহিয়াছে, 
উহ্াদিগকে ব্রন্গের শ্বরূপ-বাচক মানেন অথবা! বর্গের গুণবাচক 
মানেন? যদি বলেন যে, উহাকে ব্রদ্ষের শ্বরূপ-বাচক বলিয়! 
মানি, তাহা হইলে সত্্বরূপ, জ্ঞানম্বর্ূপ ও অনন্তস্বরূপ, এই 
কিবিধ রূপ ধারপপূর্ব্ক ব্রহ্ম অদ্বৈত মতের মুলোচ্ছেদ করিয়া 
দিবেন এবং সত্যাদি-বিশেষ-বিশিষ্ট হইয়!। সবিশেষ ব্রহ্ম মায়াবাদের 
নুমহৎ অনিষ্ট সাধন করিবেন। যদি বলেন যে, তবে শ্বরূপ- 
বাচক বলিয়! মানিয়া কাজ নাই, উক্ত সত্যাদি পদ কয়টিকে ব্রঙ্গের 
গুণবাচক বলিয়া মানিতেছি, তাহা হইলেও অনিষ্টের আশঙ্কা 
খুচিবে না। কারণ গুণ গুণবানেই থাকে, অতএব গুণের সহিত 
পৃথক্‌ গুণবান্‌ বন্ধের স্বরূপ মানিতেই হইবে । এইহেতু “তত্বমসি” 
“সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের লক্ষণ করিতে গেলে লক্ষণাটি 
খ্টনিতে দিব্য গালভর! নরস কথ! বলিয়া মনে হয়, তাহার বাহ্‌চটক 
দেখিয়া মনে হয়--বাঃ ! এ ত বড়ই মনোহারিণী যুক্তি, কিন্ত উপরের 
রংটুকু একটুখানি টাচিয়া দিলেই উহ! যে নিছক মাটি আর খড়, 
তাহ! দুনয়নে দেখিতে পাওয়া যায় । তবে মায়াবাদ বলিতে পারেন 
যে, ওরূপে নহে, অগ্তর্ূপে লক্ষণ! মানিব। “ঘত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” 
এই সত্যাদি পদ কযপটিকে উহ্থাদের বিপরীত অসত্যাদির ব্যাবর্তক 
বলিয়া মানিব অর্থাৎ “সত্যং* পদটি ব্রন্মে অসত্যাভাবের নিরূপগ 


২৩২ . গুদ্বাদ্বৈত দর্শন । 


বলাম লতি পা তি আপস ৯ আস্থা 


করিতেছেন,“জ্ঞানং* পদটি ব্রদ্ধে অজ্ঞানাভাবের নিরূপণ করিতেছেন, 
এবং “অনস্তং” পদটি ব্রন্মে অননস্তাভাবের নিরূপণ করিতেছেন, 
এইক্প ভাবের লক্ষণ৷ মানিব। কিন্তুকি আপদ! তবুও বিপদ্‌ পাছু 
ছাড়িবে না। প্রথমতঃ ব্রহ্ম অসত্যাভাবাদিযুক্ত বলিয় পূর্ববৎ 
সবিশেষ থাকিয়৷ যাইবেন। কিন্তু যদি “্ন্তপন্যায়ানুমারে মানি- 
যাও লওয়। যায় যে, ভাল, ব্রহ্মকে ত্রর্ূপে সবিশেষ মানিয়৷ কাজ 
নাই, তাহা হইলেও শ্রুতির এরূপ অর্থ করার ব্যাপার বড় গুরুতর 
ইইবে। সেটি এত বড গুরুতর হইবে যে, মুখ দিয়! সে কথাটি 
বলিতেও আতঙ্ক হইতেছে । তবে মায়াবাদ যেরূপ গাজুরি যুক্তির 
বলে ব্রহ্মকে স্বীয় আজগুবি কল্পনার জ্রীড়নকে পরিণত করিবার 
আযগ্োজন করিয়াছেন, কেবল তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্ত 
বলিতে হইতেছে যে, এরূপ শ্রত্যর্থের বলে ব্রহ্ম সুদারুণ মিথ্যা 
বলিয়া নির্ণীত হইবেন। মায়াবাদী মহাঁশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করা 
যাইতেছে যে, বলুন দেখি, এ শ্রুতি দ্বার! ব্রহ্গ বাচ্য কি না? যদি 
উত্তরে বলেন যে, এ শ্রতি দ্বারা ব্রহ্ম বাচ্য বৈ কি, তাহা 
ইইলেও ব্রন্মের সবিশেষতা বজায় থাকিয়া যাইবে, এবং যদি 
উত্তরে বলেন ষে, না, এ শ্রুতি দ্বারা বন্ধ বাচ্য নহেন, তাহা হইলে 
বন্ধ বাক্যগোচর না হইয়! অনির্বচনীয় হইয়া পড়িবেন। কিন্ত 
মায়াবাদ মায়াকে অনির্বচনীয় বলয়! মিথ্যা নিরূপিত করিয়াছেন । 
নৃতরাং ব্রঙ্ধও অনির্বচনীয় বলিয় স্বীকৃত হইলেই মায়ার দলে 
পড়িয়। একেবারে অস্তিত্ববিহীন বলিয়া নিরূপিত হইবেন। সুতরাং 





ততপসজ 
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হ্ধকে কেবলমাত্র নিথিবশেষ ও ির্্মক কল্পনা করিয় মায়বাদ 
যেন্ধপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা কিরূপ অসার এবং 
রঙ্গের অস্তিত্বের পর্য্যন্ত উন্মুূলক বলিয়৷ কিরূপ উপহাসের উপযুক্ত, 
ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারা গেল । 





মায়াবাদমান্য অনুভূতিপক্ষের খণ্ডন । 


অনুভূতিকে নির্বিশেষ ভাবিয়া সেই ভাবনার বলে ব্রহ্ধকে 
নির্ব্িশেষ প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হওয়া সত্যসত্যই যেন কাণার 
যষ্টি অন্ধের হস্তে প্রদান করার ন্যায় বাপার। অনুভূতি জিনিষটা 
নিজেই নির্ধিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইতে পাঁরে না। সুতরাং 
অনুভূতির দোহাই দিলে ব্রদ্ধ কেমন করিয়া নির্বিশেষ নির্ণীত 
হইতে পারিবেন? কোন পদার্থ নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে 
পাঁরে কি না, প্রথমে তাহাই নির্ণীত হউক, তবে ত তাহার বলে 
অন্ত কিছু নির্ব্িশেষ নির্ণীত হইতে পারিবে । আবার এই ধাহারা 
নির্বিশেষ মানিবার জন্ত বিলক্ষণ জেদ করেন, তাহাদের মতে 
নির্বিশেষ পদার্থ থাকার বিষয়ে কোন প্রমাণ থাকিলে চলিবে না। 
কারণ পদ্দার্থটি থাকার কিছুমাত্র প্রমাণ থাকিলে অমনি পদার্ঘটি 
নির্ব্শেষ না হইয়া সবিশেষ হইয়া পড়িবে । সুতরাং এই মধুর 
যুক্তিটির বলে শশশৃঙ্গ, অশ্বডিম্ব কিম্বা আকাশকুম্মই সর্বোৎকৃষ্ট 
নির্রিশেষ বলিয়া! নির্ণীত হওয়া আব্ক হইতেছে। কারণ 
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এ জিনিবগুলি যে র্কপ্রকারবিশেষরহি্, তাহাতে আর কোন 
সন্দেহই নাই। ইহারা সর্ধ্বিধ-বিশেষ-বিরহিত বলিয়াই ইহাদের 
কোন প্রমাণের অর্থবোধকতা নাই । অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি যতপ্রকার 
প্রমাণ আছে, তাহার! অশ্বভি্বাদির অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে অক্ষম 
বলিয়াই অশ্বডিম্বাদ নির্ব্িশেষ বলিয়া নির্ীত হইতেছে। সুতরাং 
অনুভূতি অথবা ব্রহ্মকে নির্বিশেষ প্রতিপন্ন করিতে হইলে এই 
সরসতম যুক্তিটির আবিষর্তা মহাশয়দিগের মতে অনুভূতি অথবা 
ব্দ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রমাণ না থাকিলেই তবেই অন্ুভূতি 
অথবা ব্রহ্ম নির্বিশেষ বলিয়া! নির্ণীত হইতে পারিবেন অর্থাৎ অনু- 
ভূতি অথব৷ ব্রহ্মকে অশ্ডিম্বাদির দলে ফেলিতে হইবে। অতি 
বড় বিশ্ময়কর ব্যাপার এই যে, সমগ্র জগতের স্ুধীগণ কোন 
পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না পাইলেই সেই পদার্থের 
'কতত সম্বন্ধে যেখানে সন্দিহান হওয়াই উচিত মনে করেন, সে স্থলে 
এই মায়াবাদপ্রচারক মহামতিগণ ব্রক্ষসত্তার প্রমাণাভাবকেই ব্রঙ্গ- 
সত্তার অকাট্য প্রমাণ বলিয়া কল্পনা! করিতে পারিয়াছেন। 
কোন বস্তর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকিলেই সেই বস্তর 
সত্তা-সমন্বন্দধে সকল লোকের মনেই সন্দেহ জন্মে। এই 
'সর্ধলোকমান্ধ অতীব সরল সোজ! কথাটি বলিবার প্রয়োজন 
উপস্থিত হওয়াও যেন প্রভূত লজ্জাকর বলিয়া মনে হইতেছে। 
তবে, অনুভূতিপক্ষের মহান্ুভবগণ হয়ত বলিবেন যে, অনুভূতি 
স্বীনুভবসিত্ধ ৰলিয়া “অন্মভূতি নিরূপণ ক্ষরিবার জন্য কোন 


পা্পীসসিপিস্িতসটিলীছি লাছ লি তি লি সি লাগিল 
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প্রমাণের প্রয়োজন নাই। স্বাচুভবসিদ্ধ বলিয়। সত্যাসত্য নির্ণয় 
করিবার প্রয়োজন নাই, এরূপ বলিলে বক্তার মন্তিষ্ধটা কিঞ্চি 
ওলোট-পালোট হইয়া গয়াছে বলিয়া কি মনে হয় না? প্রক্কত 
কথা এই যে, অনুভব যেরূপেরই হউক ন| কেন, তাহাতে “ইদ্দং* 
ত্বাদদি” কিঞ্চিৎ বিশেষ থাকেই থাকে । “ইদমহমদর্শং*-_অর্থাৎ 
ইহা মতকর্তৃক দৃষ্ট হইল, এইরূপ অনুভূতি 'ষে সবিশেষ, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। যদি পূর্বোক্ত ব্যাবৃত্তির যুক্তিবলে অনু- 
ভূতিকে নির্করিশেষ প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও 
বলিতে হইবে যে, অন্ত বিশেষ বা ধর্মনিচয়ের ব্যাবৃত্তি অথবা 
নিরাদও কোন বিশেষযুক্ত বস্ত দ্বারাই হইতে পারে; নির্বিশেষ 
বস্ত দ্বারা কিছুতেহ হইতে পারে না। নির্বিশেষ দ্বারা অন্ত কিছুর 
ব্যাবৃত্তি হওয়া দুরে থাকুক, নিধিবশেষের নিজের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেই 
সন্দেহ থাকিয়! যায়। যদি বলেন যে, বাছিতে বাছিতে সমুদয় 
অত্রন্ধ বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইবার পর যাহ! অবশিষ্ট থাকিয়া গেল, 
উহাই ব্রহ্ধ, তাহ! হইলেও ব্রদ্ধ-সন্বদ্ধে সন্দেহই থাকিয়া যায়। 
এরুপ উপায় অবলম্বনপূর্বক ব্রন্ম প্রতিপাদন করিলেও ব্রহ্ম-সন্থব্ধে 
সর্ধসন্দেহের পরিহার হয় না। . 

একট! কথা জিজ্ঞাস করা আবগ্তক বোধ হুইতেছে,_-বলুন 
দেখি, বিশেষলমুদয় অথবা ধর্মলমুহ না থাকাই কি ব্রদ্দের বাস্তব 
স্বভাব? ষদ্দি বলেন যে, বিশেষসমুদয় অথবা ধর্মনমূহ না! থাকাই 
্রন্মের বাস্তব হ্বতাঁব, তাহা হইলে বন্ধে বিশেষসমূদয় অথবা ধর 
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সমূহ না থাকার স্বভাবটি যখন নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, 
তখন ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বা নির্ধার্মক মানার মূলোচ্ছেদে আপনা 
আপনি হইয়া যাইতেছে । কারণ এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে 
যে, যাহা ব্রদ্ষের শ্বভাব অর্থাৎ স্বভাব বলিয়! যাহ! ব্রদ্ষে রহিয়াছে 
তাহাই ব্রন্মের ধর্ম। সুতরাং এরূপ ভাবে বিচার করিয়া বরন 
নির্বিশেষ অথবা নির্দা্মক প্রতিপন্ন হইলেন না। অতএব অন্ত এক- 
প্রকার বিচার করিয়া দেখা যাউক। আচ্ছ! বলুন দেখি, নির্বিশেষ- 
বহ্গসন্বন্ধী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ দ্বারা অথবা অনুভব 
দ্বারা হয় কিনা? এবং যে অনুভব দ্বারা ব্রহ্মসন্বদ্বী এ জ্ঞান 
হয়, সেই অনুভবটি ব্রদ্ষের নিজের অথবা অন্ত কাহারও? যদি ইহার 
উত্তরে বলেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্গদন্বন্ধী যে জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষা্দি 
দ্বারা জন্মে, তাহা হইলে যাবতীয় ব্রক্ষ-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ 
আপনাদিগের মতানুসারে চর্বিতচর্কণ বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইয়! 
অপ্রমাণ হইয়! যাইবেন। এবং যদি বলেন যে, ত্রহ্গ-জ্ঞান প্রত্যক্ষাদি 
দ্বারা হয় না, তাহা হইলে প্রণিধানপুর্ববক বিবেচনা করিয়া দেখুন» 
এইরূপ নির্ণয়বিশিষ্ট মায়াবাদ প্রকৃত শৃন্যবাধে পর্য্যবসিত হইয়া 
পড়িবে কিনা। কারণ শব্ধ নির্রিশেষ বস্তর জ্ঞান বোধগম্য 
করাইতে পারিবে না । এই কথাটি পরে ভালরূপে বল! যাইবে। 
উক্ত প্রশ্নের শেষাংশের উত্তরে এ কথ| অবশ্তই বলিতে পারি- 
বেন,না যে, অন্ুতব দ্বারা ত্রহ্মসন্বত্বী যে জানটি হয়, সে জ্ঞানটি 
ব্রদ্ষের নিজের হয়। কারণ আপনারাই ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, 


মায়াবাদমান্ত অনুভূতিপক্ষের খণ্ডন। ২৩৭ 


বি রনী ভপপিপসলাি নে 








লাকি 2৯৯ ০ উল 


কোন কিছুর কর্মত্ব ও কতৃত্ব, এতদুভয়ই হইতে পারে না। যদি 
বলেন যে, ব্রহ্গের এরূপ জ্ঞান অপরের অনুভব দ্বার! হইতে পারে, 
তাহ! হইলে সেই অপর আপনাদিগের মতানুারে জড় বলিয়া 
অভিহিত হইবে। 

বর্বষ বিশেষতঃ সবিশেষ বস্তর নটর কারণ শব্দের 
প্রবৃত্তি পদ, বাক্য এবং সম্বন্ধ দ্বারাই হইয়া থাকে। যদি জ্ঞেয় 
ৰস্তর কোন সন্বন্ধবিশেষ ন। থাকে, তাহ! হইলে শব্ধ সেই বস্তর 
জ্ঞান করাইয়া দিতে পারে না। প্ররুতি ও প্রত্যয়ের যোগকেই 
পদ বল! হয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ পরিবর্তিত হইয়া ষাওয়াতেই 
পদ কোন বিশিষ্ঠার্থ প্রতিপাদন করে । অর্থের ভেদ হইলেই 
পদেরও ভেদ হইয়া থাকে । কিন্তু বাচ্য বস্তুর পরিবর্তন হইলে 
শব্ব ও অর্থ, উভয়ই পরিবর্তিত হইয়া যায়, ইহা! অনুভবসিদ্ধ। 
অতএব গ্রামঃ” ইত্যাদি পদ কোন বিশেষযুক্ত বস্তরই নিরূপণ 
করিয়া থাকে ; নির্বিিশেষ বস্তর নিরূপণ করিতে পারে না। কতক- 
গুলি পদের সংযোগে বাক্য হয়। বাক্যও নান! পদার্থের বন্বন্ধ" 
বিশেষ নিরূপণ করে। অতএব বাক্যও সম্বন্ধাদি-বিশেষেরহিত 
(কোন বস্তর নিরূপণ করিতে অক্ষম। বাক্যও সবিশেষ বস্তরই 
নিরূপণ করিয়! থাকে । সুতরাং নির্বিশেষ বস্ত অথবা তাহার অন্গ- 
ভূতি (১) বিষয়ে শবও প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার উপযুক্ত নহে । 

প্রত্যক্ষেরও আবার দুইটি ভেদ আছে । একটি ভেদ নির্বিকল্পক* 


পা পরপর এ স্পা 








(১) অনুভূতি ও সংবিং জানেরই নামান্তর | 


২৩৮ শুন্ধাদেত দর্শন 


হা ১ সি প্রি ব্যালট দি ্রাজি রি বব 


পক্ষ ও অপরটি অবিকরক নামে অভিহিত হয়। জাতি গুণ 
আকারাদি বছুতর বিশেষের গ্রহণ যে প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বার! হয়, 
তাহাকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলা হয়, এবং জাতি গুণ আকারাদি 
বিশেষলমূহ-রহিত , কেবল অস্তিত্মাত্রের গ্রহণ ষে প্রত্যক্ষজ্ঞান 
দ্বারা হয়, তাহাকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বল! হয়। সবিকল্পক 
প্রত্যক্ষ জাত্যাদি বিশেষসমূহের গ্রহণ করাইয়া দেয় বলিয়া উহা 
নির্ব্বিশেষ বন্ত বা ব্রন্ধ প্রত্যক্ষ করাইবার প্রমাণ হইতে পারে না) 
নির্ব্িকল্পক প্রতাক্ষও নিছক নির্বিশেষ বস্তুর জ্ঞানোতপাদক 
হইতে পারে না, তবে উহা! বিশেষণবিশেষ্য-ভাবরহিত সংমুগ্ধাকাঁর 
বস্তর জ্ঞানোৎপাদক বটে। অতএব নির্বিকল্পক প্রত্যক অন্তি- 
ত্বাদি কোন বিশেষযুক্ত বস্তব জ্ঞনোৎপাদক হইলেও নিছক নির্বিি- 
শেষ বস্তর জ্ঞানোৎপাদক নহে। এতদ্বতীত এ প্রত্যক্ষ শ্বয়ংও 
বিশেষযুক্ত ; অবিশেষ নহে। যদি উহা ম্বয়ং নিছক নির্বিশেষ 
হইত, তাহা হইলে উহার অস্তিত্বসন্বন্ধেই সন্দেহ জন্মিত। সর্বব- 
প্রকার অন্নুভব কোনরূপ বিশেষযুক্ত হওয়াই নিয়ম । এইহেতু, 
সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক, উভয়প্রকার প্রত্যক্ষই সবিশেষ-বিষয়ক 
অর্থাৎ কোন বিশেষযুক্ত পদার্থেরই গ্রহণ করাইয়া দেয়। অতএব 
সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক, এই উভর়প্রকার প্রত্যক্ষের মধ্যে কোন 
একটিও নির্ষিিশেষ অনুভূতির অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রন্জ্ঞানের প্রমাণ 
হইতে পারে না । ষদি মতাস্তরোক্ত প্রমাণ (১) সকলের মধ্যে কোন 


সস. 


(১) অনুমান, উপমান, প্রত্যক্ষ, শাক, অর্থাপন্ধি, অনুপজয্ধযাদি। 





শপ শশী শি শিশ্সপিশিশ শা শিপসসস্প্রিট 





মায়াবাঁদমান্ত অন্গভূতিপক্ষের খণ্ডন। ২৩৯. 


লাখ পালি পিটিসি বিটা লাস পািঠাি/ পিপল পোপ পাতি পিঠ ছিনাছতািঠিছিতালািতা্ ৪ ত্সি এর িরিসিরাসিপা তি পাপী পশলা পিসি লাশ লাশ পি 


একটিকে অবলম্বন করিয়া তাহাকেই নির্বিশেষ অনুভূতির প্রমাণ- 
রূপে প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলেও কৃতকার্য হইতে 
পারিবেন না। কারণ প্রমাণ যে কোন প্রকারের হউক না কেন, 
তাহা দ্বারা অন্ততঃ কিঞ্িদ্বিশেষতাযুক্ত প্রমেয়ই বোধগমা হয় ; 
নিতান্ত শৃম্তকল্প নির্বিিশেষ বস্তব বোধগম্য করাইয়! দেওয়া কোন 
প্রমাণেরই সাধ্য নহে। অতএব নির্বিশেষ অনুভূতি অথব! 
নিছক নির্বিশেষ-ব্রহ্গনিরূ্পণ প্রমাণসাপেক্ষ বলিয়া প্রতিপাদিত 
হইতে পারে না। 

মায়াবাদের কোন নিষ্কাম ভক্ত হয়ত বলিতে পারেন যে, 
“অন্তি কিঞ্চিং” অর্থাৎ কিছু বটে, এই অনুভূতিটুকু ব্যতীত অন্ত 
যে জাতিগুণ-আকারাদি-কৃত ভেদ আছে, কেবল তাহাই প্রত্যক্ষ 
দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। কারণ ভূতল ব্যতীত অর্থাৎ কোন 
আশ্রয় ব্যতীত পরম্পরাভাবরূপ ভেদের গ্রহণ হইতে পারে না! 
এই অকিঞ্চিংকর যুক্তিবলে অনুভূতির বিশেষত! অপ্রতিপন্ন 
করিবার প্রয়্াম যেন প্রকৃতই করতল-যোগে মধ্যাহ-মার্তত্ডের 
তেজ:ঃপ্রোদ্দীপ্ত করজাল আবরণ করার উদ্যমবৎ বুথ! শ্রম বলিয়া 
মনে হয়। যদি জাত্যাদি পরস্পরাভাবরূপ ভেদ গ্রহণ করা না 
যাইত, তাহা হইলে লোকে বলদ ক্রয় করিতে গিয়া অশ্বক্রয়, 
করিয়। বসিতে পারিত, অথবা৷ ঘট লইতে গিয়া! বিক্রেতা কর্তৃক 
পট প্রদখিত হইলে ধলিতে পারিত না, এ যে পট, আমি ঘট চাহি। 
ফাঁহার! *অস্তি কিঞ্চিং* নির্ব্িশেষ বিষয় মানিতে গ্রস্ত, অথচ 


২৪৪ শুভ্ধাছৈত দর্শন। 


সী সিটি সিপাসিস্সিটী সি 


জাত্যাদ্িকত এইরূপ ভেদকে প্রত্যক্ষগোচর বলিয়। মানিতে 
চা*ন না, তাহারা কোন তীর্বস্থলে সন্ত্রীক ধর্মাচরণ করিতে গিয়া 
সহসা পরস্পরের সঙ্গচ্যুত হইয়া পড়িলে কোন লমবশ্মস্রু ব্যক্তিকেও 
যে, প্রিয়ে চারুশীলে বলিয়া সপ্ধোধন করিতে পারিবেন, তাহাতে 
কোন সন্দেহই নাই । তবে আনন্দের বিষয় এইটুকু যে, টবাৎ 
থোওয়া গেলেও প্রচুর ভিড়ের ভিতর হইতে খু'জিয়া বাহির বরিয়া 
আস্ত মাথা লইয়! প্রতিবাদিগণ হাসিমুখে সন্ত্রীক গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করেন। “অন্তি কিঞি২” সহ জাত্যাদিকৃত ভেদও যে প্রত্যক্ষ- 
গোচর, সে বিষয়ে বোধ করি আর প্রতিবাদিগণের এ নির্মূল 
সন্দেহ থাকিবে না, এবং আশ! করি, অত বড় গুরুতর বিপততি- 
নিবারক হদিশটুকু বলিয়া দিবার জন্ত আম!দিগকে মিষ্ট মুখের 
দুটা শিষ্ট কথাও বলিতে পারিবেন। সুতরাং অনুভূতি নির্বিশেষ 
নহে; সবিশেষ। এবং ব্রহ্ম বিষয়ের কথা যাহা, তাহা পরে বল৷ 
যাইবে। যে কোন স্থলে অনুভূতি নির্বিশেষ বলিয়া ভান হয়, 
তথায় জাতিগুণাদি অতিশয় সুক্মু অথব৷ অব্যক্ত বলিয়াই তন্নিমিত্ত 
ওরূপ ভান হয়। গ্রহণশক্তির ননতাবশত:ও ওরূপ ভান সম্ভব" 
পর। এ কথা পরে বলিব। 

আরও বলা হইয়াছে, “্ঘটোহস্তি* ইত্যাদি অনুভবে এ 
অনুভব ব্যতীত ঘটার্দি অন্তবিধ পদার্থের বাধ হয় বলিয়া 
ব্যাব্ডন হয়। এই নির্ণয়টও কি বিলক্ষণ বিস্ময়কর নহে? 
প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা! করিঝ। দেখুন দেখি, কিরূপ হইলে বাধ 


স্টপ লিসা সিপিসপিসিসি উপাস্িতি ৭ লতি সিসি সিপিস্িরিিলীসিসির জী রিসিভ পপির সিল রিল লিলা 
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পাস শে টিন পানি টিসি বাসি রা রাসিতি তা পাস্িরি সিসি তির সিটি স্পিতিকছিত লি সিলী তিল সিপাখি পরি পািলা্িবাসি লাস্ট ল ৭ লরি সি ৪৯ পাশা বাপ্পি রিতা সিতাস শি সিল, চাটি লি 


হয়। অবিরোধে কি কুত্রাপি বাঁধ হয়? ছুইটি বিভিন্ন 
অনুভবের মধ্যে বিরোধ হইলেই তন্মধ্যে একটির বাধ হইয়! থাকে । 
প্রথমতঃ ঘটানুভব, পটান্ুভব ইত্যাদি অনুভব সকলের মধ্যে যে 
কোন ছুইটি অনুভব লয়! বিচার করিয়া দেখুন। এ ছুই পৃথক্‌ 
অগ্নুভবে দেশকালাদির ভেদবশতঃ কোনরূপ বিরোধ হওয়াই 
সম্ভবপর নহে। যদি ঘটান্ুভব ও পটান্ুভবের স্তায় কোন দুইটি 
অনুভব সমকালে হইতে পারিত, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে 
বিরোধ হইতে পারিত এবং বিরোধবশতঃ উহাদের মধ্যে 
যে কোন একটির বাধও হইতে পারিত। কিন্তু যখন বিরোধ 
হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন আর বাধ হইবে কেমন 
করিয়।? এইরূপে প্ঘটোহন্তি” হত্যাদি অনুভবে এঁ অনুভব 
ও ঘটাদি অন্যবিধ পদার্থে দ্বেশকালাদিভেদ থাকা বশতঃ কোন 
বিরোধ নাই, বিরোধ নাই বলিয়া বাধ নাই এবং বাধ নাই 
বলিয়া ব্যাবৃত্বিও হইতে পারে না। অথবা যদি মানিয়া লওয়াও 
যায় যে, ভাল, না হয় বাধ হইতেছে, তাহা হইলেই ঘটাদির 
অস্তিত্বটা পর্যাস্ত লোপ হইয়া যাইবে না কি? এবপ দার্শনিক যুক্তির 
অভিনয়-আবর্তে পড়িয়া যদি কেহ হাস্ত সংবরণ করিতে অক্ষম 
হয়, তবে আর তাহাকে দোষ দেওয়া যায় কেমন করিয়া? 

আরও বলিয়াছেন যে, সমুদয় পদার্থের অন্ুুভবসময়ে 'অস্তি 
ও অনুভবের ঘৌগ হয় বলিয়৷ সন্দ্রপ অন্ুভবই পরমার্থ-তত্ব। 
এ নির্ণয়টি অবশ্তই দোষদর্শনের উপযুক্ত নছে। কারণ বৎ ও চিৎ 


১৬ 


২২৩ গুদ্ধাদ্বৈত দর্শন। 


৯৫ ৬ স্র্িিাস্দিলাসিলসটিরস্িলস্িতিস্ছিলাস্ছিলাসিপানিরী সর সিল সিল সতী সিসির সিসির পাটি পাখি ৮ ছি লী বাশি পাসটিলি সি তি রী সিলিতাতি তৌসি লি তি পাত পাস মপি শিস 


€ অনুভব ), এই উভয়ই ব্রহ্ষরূপ। সুতরাং ইহাদের সর্বত্র 
অনুবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ। তবে এ নির্ণয়টির সম্বন্ধে এইটুকু বল! বোধ 
হয় অসঙ্গত হইবে না ঘষে, বাহার! বেদানুসরণকারী, তাহা- 
দ্রিগকে এই বেদোক্ত সত্য-তত্বে উপনীত হইবার জন্য অত ঘোর- 
ফেরের পথ দিয়া কেন চলিতে হইল? “সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং 
রঙ্গ” ইত্যাদি শ্রুতি কেমন স্ুন্দররূপে এ সত্যের উজ্জ্বল আলোক 
বিতরণ করিতেছেন! 

মায়াবাদের এই অনুভূতিপক্ষ পদে পদে এত অধিক ছোট 
বড় ক্রুটা-বিশিষ্ট যে, উহার আরও কতকগুলি কথার কিছু 
কিছু আলোচন! আবশ্তক বোধ হইতেছে। বলিতেছেন যে, 
জ্ঞানপদার্থ কাহারও বিষয় হয় না অর্থাৎ উহা জ্ঞেয় বা জ্ঞাপ্য 
নহে। উহা স্বযংপ্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানের গ্রহণ অপর কেহ 
করাইয়া দিতে পারে না । এ কথাটি কি সত্য? অপর কাহারও 
অনুভব (জ্ঞান) কি স্বীয় অনুভবের বিষয় হয় না? এবং 
অতীত সময়ের বহুত অন্ুভবও কি বর্তমান সময়ের জ্ঞানের 
বিষয় হয় না? অবন্ত অপর কাহারও অনুভব স্বীয় অনুভবের 
বিষয় বলিয়া কি এই অনুভবটি যাহার যত্র-চেষ্টায় স্বকীয় 
হইল, তাহার সেই বত্বচেষ্টা নিক্ষল হইল বলিতে হইবে? আবার 
বলিতেছেন যে, যাহা! কাহারও বিষয় হয়, তাহা জড়। সুতরাং 
অপরের অনুভব স্বকীয় হইলে অথব| অতীত সময়ের অনুভব 
বর্তমান দময়ের অন্কুতব হইলে, সেই অন্ুভবকে. আর অনুভব 
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আলাপন স্লিপার সিন ৫৯৫ পিসি স্পস্পি পিপিপি স্পিসপিটিসপিসিিস্ সিটি ৯৪৯4 ২৫ সাল সিনা পাটি সিসি 


বল! চলিবে না, সেই অন্ুভবকে জড় বলিতে হইবে। যুক্তিটা কত 
বড় আপত্তিজনক হইয়া পড়িল, দেখুন দেখি! সুতরাং জ্ঞানপদার্থ 
কাহারও বিষয় হয় না, এ কথা বলিলে কথাট৷ অসঙ্গত হইয়া 
পড়ে। স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও জ্ঞান অপরের অনুভবের আয়ন্ত। 
কারণ জ্ঞান-বস্তর স্বভাবই এইরূপ। বন্তর স্বভাব যাহা, 
ততসম্বন্ধে এরূপ তর্ক, বৃথা বাগাড়ম্বর ব্যতীত অন্য কিছু নহে। 

পরে বলিতেছেন, ধিনি স্বীয় সত্তা দ্বার! প্রকাশ করেন, তিনি 
অজড়, এবং অজড় বলিয়! অনুভূতিই ( জ্ঞানই ) আত্মা । এ কথাটি 
বলার ফল এইরূপ দাড়াইতেও পারে যে, প্রদীপ স্বীয় নত্ত দ্বার 
প্রকাশ করে বলিয়া উহাও অজড় অর্থাৎ চেতন, স্থতরাং প্রদীপও 
আত্মা। দর্শনশান্ত্র লিখিতে বসিয়া যাহা তাহা লিখিয়া 
ফেলিলেই কি তাহা সতা বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে? বিশেষ 
নিয়ম স্থাপন করিতে বসিয়া সকল দিকের প্রভূত দর্শনগুলি 
অহরহঃ স্মৃতিপটে সন্নিবন্ধ রাখিয়া তবে এই দুরূহ কাষ্ধ্যে কেহ 
কৃতকার্ধ্য হওয়ার আশা করিতে পারেন। যেমন ছেগ্য ও ছেত্তা 
ন! হইলে ছেদনের সিদ্ধি হইতে পারে না, তন্দরপ অহংরূপ জাতা 
এবং জ্ঞেয় পদার্থের অভাবে জ্ঞান বা অনুভূতির সিদ্ধি হইতে 
পারে না। এইহেতু আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও আত্মা অহংবেদ্ধ 
অর্থাৎ আত্মা অহংপদপ্রত্যয় দ্বারা জানা যাইতে পারেন। 
অথবা অন্ত প্রকারে বলুন, অহং আত্মার স্বরূপ, এবং অনুভূতি 
(জ্ঞান) তাহার ধণ্ম। 


২২৮ গুদ্ধাদ্বৈত দর্শন । 


শি পখত দতিদিলাসিত সিরাত সা সিকি লো শাসিত »৯-লো৯ তি লোিসি পা ৬টি িস্মিলী তত সসী পৌ সি পল বসি 


তথাপি যদিভ্রম না কাটায় অথব! নিজেদের জেদ বজায় 
রাখিবার জন্ত বলেন যে, অনুভূতি ও অহং একই, কেবল 
ভ্রমবশতঃ পৃথক পৃথক্‌ প্রতিভাত হইতেছে, তাহা হইলে কথাটা 
আরও একটু তলাইয়! বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। অনুভূতি 
ও অহং যদি ভ্রমবশতঃ পৃথক পৃথক প্রতিভাত হইয়াও প্রকৃত 
প্রস্তাবে এক হইত, তাহা হইলে, “অন্ুভূতিরহং» আমিই জ্ঞান, 
এইরূপ এক্য অনুভব হওয়া উচিত হইত। শুক্তি দেখিয়া রজত 
ভ্রান্তি হওয়ার স্থলে স্প্টতঃ অনুভব হয় “ইদং রজতং*-_ইহা রূজত- 
অর্থাৎ তথায় ইদং ও রজত এতছুভয়ের এঁক্য বিষয়ে মনে কোন 
সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কোন অন্ুন্মত্তের মনে অনুভূতি ও 
অহং, এতছুভয়ে শ্ররূপ এ্রক্য কখনও অনুভূত হয় না। তৎপরি- 
বর্তে নকল লোকের মনে কিরূপ অনুভব হয়, তাহা ভাবিয়! দেখিলেই 
এ এঁক্যের ভ্রম কাটিয়৷ যাইবে । অনুওব হয়, “অন্ুভবাম্যহং 
“মমেদং জ্ঞানং জাতং” অর্থাৎ আমি অনুভব করিতোছি, আমার 
এই জ্ঞানটি হইল। ইত্যাকার অন্ুভব-সগ্ঘন্ধে যখন কুত্রাপি 
দ্বিমত নাই, তখন অনুভূতি ও অহং যে প্রকৃতই পৃথক্‌ পৃথক্‌, 
তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। আরও বল! 
হইয়াছে যে, আত্মা বিকাররহিত এবং জ্ঞানক্রিয়ার় বর্তৃরূপ 
জ্তাতৃত্ববিকার রহিয্নাছে, অতএব এ জ্ঞাতৃত্ববিকার আত্মায় 
থাক। সম্ভব নছে। কিন্ত এ জ্ঞাতৃত্বধন্দ অহঙ্কাররূপ অন্তঃ- 
করণের ) উহা কেবল উপচার বা অজ্ঞানবশতঃ আত্মায় রহিয়াছে 


সা ৬ উপ পাস সি ছি সহিত টির 
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সস সিসি সিসি সপরীসসিিসিরসপসিসসি িসরীিত দিাসাসিন ি দিাল লস সি হানি 





জনি ওলা টিন মাসি ভাসি রোস্ট লাস তাস জরি লাস টানি লীসটি পিপি লি 


বলিয়া মনে হয়। মায়াবাদের এই কথাটিও কিরূপ ভ্রমসন্কুল, 
তাহা কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্তে ভাবিয়! দেখিলেই বুঝিতে পার! যায় । 
জাতৃত্ব ষে চেতনেরই অসাধারণ ধর্ম, তাহা কোন সুধী কর্তৃক 
অশ্বীরূত হইতে পারে না । কিন্তু অহস্কার যে জড়, তাহা সর্ববাদি- 
সন্মত। কিন্তু চেতনের ধণ্ম জ্ঞাতৃত্বকে জড় অহঙ্কারের স্বকীয় 
বন্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে । জড় অহঙ্কাররূপ অস্তঃকরণকে 
যদি বলপুর্র্বক জ্ঞাতৃত্ব-ধ্্-বিশিষ্ট বলাই বিহিত হয়, তাহ! 
হইলে গিরিঘাটা তোরণপ্রাচীর পধ্যস্তকে জ্ঞাতৃত্বধর্মাবিশিষ্ট বলায় 
আর কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। এইরূপ অসঙ্গত 
অসম্ভব ব্যাপারে মনোভিনিবেশ না করিয়া, যাহা প্রকৃত সত্য, 
তাহার অনুণীলন করিলে মনের সকল ধাধা কাটিয়৷  যায়। 
অহংই জ্ঞাতা আর সেই অহংই আত্মা। তবে সেই চেতন দেহ- 
ধর্মকে স্বধন্ম ভাবিয়া! বসিয়াছে। তাহার এই ভ্রমটুকু কাটান 
আবশ্তক। এই ভ্রমটুকু কাটাইয়া লইতে পারিলেই আনন্দের 
রুদ্ধদ্বার'এই চেতনের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়। 

বলিতে পারেন যে, লৌহপিণ্ডে উষ্ণতা না থাকিলেও উহা 
অমির সহিত সম্বন্ধ হইলে যেমন উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হইতে 
থাকে, তন্রুপ অন্তঃকরণরূপ অহঙ্কার জড় হইলেও চিদ্রপ আত্মার 
সহিত সন্বন্ধবশতঃ উহা জ্ঞাতা হইতে পারে। কিন্তু এ কথা বলিলে 
আর কি হইবে? এরূপ মীমাংসা করার পথটি যে মায়াবাদ নিজেই 
বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অগ্নি স্বয়ং উষ্ণ বলিয়৷ লৌহে উষ্ণতা 


২৩৩ শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন । 


কিটিপ পিছত লাখ লস তি ৯৫৯ ত* রা রী পি 2৯৮58৯-/৯৫৯ পরসিীদিঠি পাছি রঈ ৫৯ পাখি ঠাস সিলসিলা 2 পৃ লারা লি পিছ নাছ ছি তা পানি িণাসিলসিাি উতলা 


সম্পাদন করিতে পারেন। স্তবুতরাং মায়াবাদের আত্ম! যদি স্বয়ং 
জ্ঞাতৃত্ববিশিই হইতেন, তাহা! হইলে, না হয়, তিনি অহস্কারকে 
জঞাতৃত্ববিশিষ্ট করিলেও করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি নিজে 
জ্ঞাতৃত্ববিহীন হইয়া অহঙ্কারকে কেমন করিয়া জ্ঞাতৃত্বযুক্ত 
করিবেন? নিজের যাহা নাই, তিনি অপরকে তাহা কেমন 
করিয়া দিবেন? এই কথা শুনিয়া যদি আবার কেহ বলেন 
যে, ভাল, জ্ঞাতৃত্বের কথ! যাউক, না হয়, অহঙ্কার ও আত্মা, এই 
উভয়ের মধ্যে কাঁহাতেও জ্ঞাতৃত্ব নাই থাকুক; কিন্তু অহঙ্কার 
আত্মার অভিব্ঞ্ক বলিয়। ত স্বীকৃত হইতে পারে। যেমন 
দর্পণে মুখ দেখিলে দ্রষ্টা আপন মুখ তাহাতে দেখিতে পায়, 
তদ্রপ অহঙ্কার দর্পণরূপে অভিব্যঞ্রক হইয়াছে এবং আত্ম! 
তাহাতে নিজরূপই অনুভব করিতেছেন, এরূপ নির্ণঘ্ক ত করা! 
যাইতে পারে। এরূপ নির্ণয় করার কথাই বা কেমন করিয়া 
বলিতেছেন? মায়াবাদের মতানুনারে আত্মাই অর্থাৎ অনুভূতিই 
যে শ্বরংপ্রকাশ এবং অন্তঃকরণ।দি সর্বপদার্থের প্রকাশক । 
স্থৃতরাং সেই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মরূপ অনুভূতির অভিব্যঞ্জক বা 
প্রকাশক যাদ অচিন্রপ (জড়রূপ) অহঙ্কার হয়, তাহা! হইলে 
সঙ্গতির অবস্থাটা কিরূপ হয়? এই কথা শুনিয়া কেহ যদি 
ইহার সহিত তুলনা! করিয়া বলিয়া বসে যে, ওগো আমার মা 
বন্ধ্যা, তাহা! হইলে তাহার এই কথার কি কোন ছলধর! যায়? 
এইরূপ বাজে তর্কে অহংপদার্থই যে আত্ম, তাহা আরও 


মায়াবাদ-মান্ঠ অন্ুভূতিপক্ষের খগডন। ২৩১ 


পিতা সর পপিস্িলা পিসী 





সি 








সপাসিপাসিসিলিসিলিসিলিিলিস্িলী লিলা টিসি লিপি, লিন পাচ পাতি পালা পলা সি লাস্ট 


উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায় এবং নেই অহংপদার্থই 
জ্ঞাতা। 

“মামপ্যহং ন জ্ঞাতবান্”_আমি এমন নিদ্র। গিয়াছিলাম যে, 
আমি নিজের কথাই জানিতে পারি নাই, এই পূর্ণ স্থযুপ্তির 
স্বৃতি অবলম্বনপুর্ধক মায়াবাদে বলা হইয়াছে যে, প্ররূপ 
অবস্থায় জ্ঞাতৃত্ব ও অহংপ্রত্যয় এই উভয়ের একটিও,থাকে না 
কিন্ত এ অজ্ঞানাবস্থার সাক্দী জ্ঞান থাকেন, এইহেতু জ্ঞানই 
আত্মা, কিন্ত তিনি জ্ঞাতা নহেন। মায়াবাদের এ কথাটিও 
কি বিলক্ষর্ণ অযৌক্তিক নহে? নিদ্রিত বাক্তি সুখনিদ্রার পর 
জাগরিত হইয়া বলে, আমি অতি সুখে নিদ্রা! গিয়াছিলাম। 
এ স্থলে “অহ, ও হুখনিদ্রার “জ্ঞাতা” যে সেই নিদ্রোথিত ব্যক্তি, 
তাহাতে কি কেহ সন্দেহ করিতে পারেন? যদি ততৎকালে 
তাহাতে জ্ঞাতৃত্ব না থাকিত, তাহা হইলে তাহার স্ুথস্বাপের 
জ্ঞান কেমন করিয়া থাকিত? এবং “অহং মাং ন জ্ঞাতবান্”__ 
আমি নিজের কথাই জানিতে পারি নাই, এই কথা লইয়া অহং. 
প্রত্যয় ও জ্ঞাতৃত্ব ছিল না বলিলে কি যৎপরোনাস্তি গা'জুরি কথা 
বলা হয় না? একটু প্রণিধানপুর্বক বিবেচনা করিলে স্পষ্টরূপে 
এ কথার তাত্পর্ধ্য এই" বুঝ! যায় যে, জ্ঞাতা সুপ্তাবস্থায় স্বীয় 
বর্ণজাতি প্রভৃতি জানিতে পায়ে নাই। এইহেতু আত্মা জ্ঞাতা 
এবং জান বা অনুভূতি সেই আত্মার ধর্মম। 

“অহং মাং ন জ্ঞাতবান্”--এই বাক্যে “অহং” নিদ্রিতাবস্থা- 





২৩২ শুদ্ধাছৈত দর্শন । 


পি সপ উস ২ এিসপাসিপাসিিএসিএসাসিিসিত ৯৪৯ আছ ৮৯৫ পলিসি ঠাৎর৯ি ত% ৯ তিরাি৯ পি খাসি তসি পর ৮৯ ঠাই তি তাই তা ছি গা 


বিশিষ্ট জ্ঞাতার পরিচায়ক এবং প্মাং” জাগরিত অবস্থায় দেইবর্ণা- 
শ্রমাদির বোধক | অতএব নিপ্রিতাবস্থায় জ্ঞাতা ছিলেন না, এ কথা 
কিছুতেই বলা চলে না। প্অহং"এর বর্ণাশ্রমাদির যাহা কিছু 
বৈশিষ্ট্য, তাহারই বোধক বলিয়া “মাং এই কর্দসংজ্ঞা ও দ্দিতীয়া 
ব্যবহৃত হওয়ার স্থযোগ হইয়াছে । এর বাক্য হইতে তৎকালে জ্ঞান 
ব্যতীত অন্ত কিছুই থাকে না, এরূপ গা-জুরি কথা বলিলে “পর- 
সমবেতক্রিয়াফলশালি” না হওয়ায় কর্দসংজ্ঞা হওয়! বিলক্ষণ দুর 
হয়। ব্ুতরাং স্বপ্বাবস্থায়ও আত্মা জ্ঞাতা। “অহং জানাঁমি” 
গ্জ্ানং মে জাতং” এই প্রতীতিসিদ্ধ যে জ্ঞান, তাহা সেই জ্ঞাতার 
ধর্মা। তবে এ কথা সত্য বটে ষে, প্রকাশ ও হৃর্ষ্যে কিম্বা আলোক 
ও দীপে যেরূপ একা, তন্রপ এক্য জ্ঞান ও জ্ঞাতায় বিদ্যমান । 
আরও বল! হইয়াছে যে, মোক্ষপ্রাপ্তি হইলে “অহ্‌ং” পর্দ এবং 
তাহার অর্থ, এই উভয়ই আর থাকে না। অহংভাব থাকিলে 
যাহাকে মুক্ত বলা হইতেছে, তাহাকে সংসারী বলিতে হইবে। 
অহংকারী যে সংসারী, ইহাই লোকপ্রসিদ্ধি। মায়াবাদের প্রায় 
সকল কথাই যেমন একট! না একটা গোলযোগবিশিষ্ট, তদ্রপ 
এ কথাটিও নির্দোষ নহে। মোক্ষপ্রাপ্তি হইলে পঅহংস্পদ ও 
তাহার অর্থ না থাকার কথাট! মাঁয়াবাদ মনে উদয় হওয়ামাত্রে 
বলিয়া! ফেলিলেন। কিন্তু প্রকৃত কি এইরূপ? যিনি মুক্ত, তাহার 
«“আহং» শব্দ কেবল ম্বরূপমাত্রের অববোধক এবং যিনি সংসারী, 
কাহার “অহং” শব স্বরূপের পরিবর্তে দেহের বোধক। কিন্ত এমন 





মায়াবাদ-মান্ত অন্ুতৃতিপক্ষের খন । ২৩৩ 


৮০০ স্নো এ ঠাস টি ওলী কমি লী ত৯ এ ছল লস লি এলসি সি উল লোপ লিলি টি 


সোজ! সরল কথাটিও অন্ততঃ একটু গোলযোগ না বাধাইয়া মায়াবাদ 
বলিতে অক্ষম । 

সচ্চিদানন্দাত্মক ব্রদ্ধ স্বেচ্ছাপূর্ববক স্বীয় ধর্মের পরিণাম এবং 
ধরমত্রয়ের প্রত্যেকটি হইতে অপর ধর্দ্ধয়ের তিরোধান করিয়া এই 
চরাচরবশ্বের রচন! করিয়াছেন। ইহাতে মহান্‌, শৃত্র, অহঙ্কারাদি' 
অষ্টাবিংশতি তত্ব সদংশের পরিণাম । শুদ্ধাদ্বৈত মতে এইগুলি 
জড়। জীব চিদংশের পরিণাম । এবং অন্তর্যামী আনন্দাংশের 
অবিকৃত পরিণাম। রূপের পরিবর্তন অর্থাৎ অবস্থান্তর পরিগ্রহণ 
পরিণাম নামে অভিহিত হয়। যেমন স্থবর্ণপিণ্ডের কুগুলরূপ' 
পরিগ্রহণ। এবং স্বরূপপরিবর্তন বিকার নামে অভিহিত হয়। 
যেমন ছুপ্ধের বিকৃতি দধি। তিনটিই ব্রন্ষের অবিকৃত পরিণাম' 
হইলেও সদ্শ প্রকৃতির (১) মিশ্রণ রহিয়াছে। এইহেতু প্রন্কৃতি- 
গত অহঙ্কার (অহংভাব ) এবং স্বরূপাববোৌধক আত্মার জ্ঞাপনকারী 
যে অহং এতছ্ভয় পরস্পরের সহিত পৃথকৃ। শ্রীমন্তগবদগীতায় 
“অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা” ইত্যাদি শ্লোকে যে অহ- 
স্কীর নিরূপিত হইয়াছে, উহ! হেয়। মুখ্য “অহং” ও “অহঙ্কার” 
এই: উভয়ে অর্থের প্রচুর ভেদ। স্বরূপ নহে এমন বস্তু যাহা দ্বারা! 
স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই অহঙ্কার । অতএব এই অহঙ্কারগত 


স্সস্ষ৯- 


(১) যেমন গালাইয়! ছণচে ফেলিলে সুবর্ণ ই ভূষণ, ক্রীড়নক প্রভৃতি রূপ 
পরিগ্রহণ করে, তন্্রপ সদংশ দ্বার প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্ধও জগন্্রপ' 
পরিগ্রহণ করেন। হুতরাং প্রকৃতি যেন ছাচ। 





পেশ শিপশিশশীশীশা পি পোপ উসপপপা 


২৩৪ ওদ্াদৈত দর্শন । 


সি 5 ভি উপ লাসিপসপপিসিপাস্পিসপিসিলাশপসিপীসপিস্পিসপাটিপাসিপসিপাীপাসপস্পি পাস সিসি সা পাটি 6৫৯ সিসি চির উরি ছি এ সির সত চর তি সির ৪ ছল ২৪০ তি সিলসিলা সি এ সিল উড সিল স্জীসিশ 


অহংপদার্থ আত্মার সহিত পৃথক্‌। অবস্ত কোন কোন স্থলে এই 
অহস্কারগত অহংপদার্থ অহং বলিয়াও বার্ণত হয় এবং শাস্ত্রে ষে 
অহঙ্কার-নিন্দা, তাহা এই অহংএর । কিন্তু “অহং” শব্ধ বস্তগত্যা 
আত্মার্থেরই বোধক। বেদাদি শান্ত্রে শত শত স্থানে অহংগ 
পদের প্রয়োগ ব্রহ্ম ও মুক্তগণের নিমিত্ত করা হইয়াছে । শ্হস্তাহ- 
মিমাস্তিত্রো দেবতাঃ,” “বনু স্তাং প্রজায়েয়,” “ব্রহ্ষাহমন্মি,” “অহং 
মন্থুরভবং”, “অহং সর্ধন্ত প্রভবঃ”, “তেষামহং সমুদ্্ভী,” “বেদাহং 
সমতীতানি,” “যম্মাৎ ক্ষমতীতোইহহং,” “বিষ্টভ্যাহহমিদং,” “তশ্মিন্‌ 
গর্ভং দধাম্যহম্” ইত্যাদদি। স্ৃতরাং অহংএর উপর মায়াবাদের 
যে আক্রোশ, তাহা কতদূর সঙ্গত, ইহা দ্বারা উত্তমরূপে বুঝা 
যাইতেছে । 

মায়াবাদ আরও বলিয়াছেন যে, অজ্ঞানরূপা অনির্বচনীয়। 
অবিদ্যা বা মায়ার সন্বন্ধবশতঃ ব্রহ্ম আপনিই আপনাকে জীব, 
ঈপ, বন্ধ, মোক্ষ, জ্ঞাতা, জ্ঞের/। লোক, বেদার্দির কল্পনা 
করিয়! লন। পরে “তত্বমপি” ইত্যাদি শাস্ত্র সকল শ্রবণ করিলে 
যখন এ দৌষরূপা মায়ার নিবৃত্তি হয়, তখন তাহার স্বীয় স্বরূপের 
ভান হ্য়। মায়াবাদের এই কথাও কতদূর যুক্তিঙ্গত, তাহা 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই বুঝা বাইবে। প্রথমে জিজ্ঞাস্য যে, 
'যে সমুদয় শান্তর বার! প্রতিবন্ধ বা দোষের নিবৃত্তি হয়, সে সকল 
শাস্ত্র গ্রক্ৃত, ন।৷ কন্সিত? যদি শান্তর দকলকে প্রকৃত মানেন, 
তবে দ্বৈতাপত্তি হয় এবং যদি কল্পিত মানেন, তবে অনত্য শান্ত 





মায়াবাদ-মান্ত অন্ৃভৃতিপক্ষের খণ্ডন । ২৩৫ 


হিসি উরস তগাশপাসস্পসাসি৫৯ দত সিসির? উস সি? 





০০০ 


দ্বার সত্য-ব্রঙ্ষজ্ঞানাবাপ্তি বা প্রতিবন্ধ-নিবৃত্তি কেমন করিয়া হইবে ? 
যেমন স্বপ্নের পরমান্নভোজন তৃপ্তিপ্রদ হয় না, তদ্রুপ অপরমার্থ 
শাস্ত্র বারা ন্বরূপন্থৃতি বা ব্রহ্গজ্ঞান লাভ কেমন করিয়া হইবে? 
বলিতে পারেন যে, স্বপ্নে অসত্য-গজাদি দর্শন করিলে যেমন 
সর্তী শুভাশুভ ফল পাওয়া যায়, কিম্বা ভোজবাজির পদার্থ সকল 
দেখিয়া সত্য হর্ষশোকাদি অথবা অপত্য রজ্্ুর্পাদি দ্বারা ভয়- 
কম্পাদি হয়, তদ্রুপ অপরমার্থ বেদ|দি শাস্ত্র দ্বারা সত্যব্ন্ব প্রাপ্তি 
হইতে পারে। কিন্তু এ সমুদয় দৃষ্টান্তের আলোচন! করিলে ইহারা 
মার়াবাদের এরূপ যুক্তির সাহাব্য করে ন|। স্বপ্রদর্শনে যে শুভা- 
শুভ ফললাভ হয়, তাহা যে অপত্যপদার্থ-দর্শনের ফল, তাহা কেমন 
করিয়া বল! চলিবে? জাগরিতাবস্থায় সত্যপদার্থের যে স্থৃতি ছিল, 
উহাই স্বপ্নাবস্থায় স্বৃতিপথে উদ্দিত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে 
যে শুভাশুভ ফল হইল, তাহাতে অসত্য পদার্থের কোন সংযোগই 
ত নাই। এইরূপ ভোজবাজী ও রজ্ঘুদর্প দর্শনেও সেই সত্য- 
পদার্থ-দর্শনের স্বতিই কার্ধ্য করে। স্থতরাং ইহাতে অসত্য-পদার্থ 
দর্শনে সত্য-ফল লাভ হওয়ার যুক্তি কোনব্পেই টিকিতেছে না । 
“নত)ং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই শ্রুতির পদত্রয়ের লক্ষণ! দ্বারা যে 
একার্থ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তাহাও যুক্তি ও মর্যাদার অনুকূল 
নহে। কারণ যদি একমাত্র ( সত্যং অসত্যং ব্যাবৃত্তং ) পদ দ্বারা 
বরন্ষের প্রতিপত্তি (জ্ঞান ) হওয়া সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে বেদ 
একটি বিশেষণের পরিবর্তে তিনটি বিশেষণ দিবার পওশ্রম কখনই 


২৩১ শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন। 





পাটি 


করিতেন না। ব্যাবৃত্তিমান্রই যদি ব্রন্স্বরূপ হয়, তাহা হইলে 
একটিমাত্র ব্যাবৃত্তি দ্বারাই স্বর্ূপের লক্ষণ হইয়া যাইতেছে। 

স্বতরাং “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিসমূহেও সবি. 
শেষ ব্রন্ষেরই নিরূপণ করা হইয়াছে । এইরূপ সত্য সিদ্ধান্তে 
উপনীত না হইলে এরূপ ব্যাবৃত্বিযুক্তি দ্বারা অতিশয় গুরুদোষও 
উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম অসত্যাভাবরূপ হইয়া পড়িলে অভাবরূপও 
হইয়া পড়েন। এবং এইরূপে একমাত্র ব্রহ্গকে আধার ও আধেয়, 
উভয়ই মানা আবশ্যক হইয়া পড়ে। একই বস্ত আধার ও আধেয় 
যে যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইয়া পড়ে, সে যুক্তির মূলে যে অতিশয় 
গলদ রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না । আরও 
একটা কত বড় দোষের কথা যে মানা হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও 
আশ্চধ্যান্িত হইতে হয়। শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা যে অজ্ঞান ( মায়া-_. 
অবিদ্যা ) নষ্ট হয়, তাহার বল এত অধিক বলা হইয়াছে যে, সে 
স্য়ংপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ ব্রন্ষের স্বরূপ পর্যন্ত ভুলাইয়া দিতেছে। 
সুতরাং যে শাস্ত্রজ্ঞান এত অধিক বলবান্‌ যে, অজ্ঞানকে পর্য্যন্ত দূর 
করিয়া দেয়, সে শান্ত্রজ্ঞানাঁপেক্ষা ত্রন্মের বিস্বৃত স্বরূপটি আর কে 
উত্তমরূপে শ্মরণ করাইয়া দিতে পারিবে? যদি বলেন যে, ভ্রম 
উপস্থিত হইলে রজ্জু এবং শু্তি হ্থীয় স্বীয় স্বরূপ স্মরণ করাইয়া 
দিতে অক্ষম হয়। তৎকালে উহাদের ম্ব্ূপজ্ঞান করাইবার জন্য 
অন্ত জ্ঞান আবশ্তক হয়, ,তদ্রপ অজ্ঞান কর্তৃক আচ্ছন্ন হইয়া 
জ্ঞানরূপ ব্রন্ধ স্বীয় স্বরূপ জ্ঞান করিতে পারেন না বলিয়া ব্রন্ধের 


মায়াবাদমান্ত অনুতৃতিপক্ষের খণ্ডন । ২৩৭ 


আসিনি সিভি লালিত ৬) 8 লতি এ পাও তিিাছি ত৮ পি পাতি সিল উিলাসিপিস র খিল সিসি রািতো সিল ১০ সি পালীি? 


স্বীয় স্বরূপ জানিবার জন্ শাস্ত্রজানের অপেক্ষা হইয়৷ পড়ে। আর 
তখন শাস্ত্রে “বন্ধ (১) জ্ানস্বরূপ” ইত্যাদি জ্ঞান লাভ করিয়া 
অবিষ্ভানিবৃত্তি হইয়া যাওয়ায় বরহ্শ্বীয় স্বরূপটি অবগত হন। 

. এইরূপ আজগুবি কল্পনা করিতে মায়াবাদের প্রবৃত্তি হওয়াও 
কি অতিশয় আশ্র্যযজনক ঘটন। নহে? আবার এ যেষুক্তি, 
তাহার সার্থকতাটাও একটু প্রণিধানপুর্বক বিবেচনা করুন। 
রজ্জু ব! শুক্তি, ভ্রম উপস্থিত হইলে, ম্বরূপের জ্ঞান উপস্থিত করিয়! 
দিতে পারে না; কারণ উহারা জড় বই ত নয়। এইহেতু 
তাহাদের স্বরূপের জ্ঞানলাভার্থ অন্ত জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে । 
কিন্তু তাই বলিয়া কি যে ব্রন্ধ স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানরূপ, তাহারও স্বীয় 
স্বরূপ অবগত হইবার জন্য অন্ত জ্ঞানের অপেক্ষা থাকিবে? 
তাহার মায়াচ্ছন্ন হওয়াও যেমন আজগুবি কল্পনা, আবার তাহার 
মায়ানিবৃত্তির জন্য শান্ত্জ্ঞানের অপেক্ষা হওয়া যে ততোধিক 
আজগুবি করনা, তাহ! কে অস্বীকার করিবে? 

এ স্থলে মায়াবাদকে এই প্রশ্ন কর! যাইতে পারে যে, যে জ্ঞান 
বরহ্ধকে শ্বরূপ-জ্ঞান করাইয়া! দেয়, সেই জ্ঞানও জ্ঞান কি না ? যদি 
বলেন যে, তাহা জ্ঞান নহে, তাহা হইলে তাহ! ব্রহ্ধকে স্বরূপ- 
জ্ঞান করাইতে নিশ্চিতই অক্ষম । এবং যদি বলেন যে, তাহাও 
জান বটে, তাহ! হইলে ব্রন্ধ যখন জ্ঞানম্বর্ূপ, তথন, সেই জ্ঞানরূপ 
রন্ধের জ্ঞান উৎপন্ন করাইবার জন্য এত মাথ! ব্যথা হইতেছে 


-স্্াপীপশশস্মীপশপশাপা িশিপপীন টি 


(১) অত্যং জানমনস্তং ত্রন্ম--শ্রেতিঃ। 
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কেন? যদি বলপূর্বক জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্গকেও আত্মযাথার্থ; 
বুঝাইবার জন্য “ব্রহ্ম জ্ঞানম্বরূপ” এইরূপ শান্তজ্ঞান করাইয়া 
দিবার অপেক্ষা আছে বলিয়া বিবেচনা! করেন, তাহা হইলে জ্ঞান- 
স্বরূপের ভ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন রহিয়াছে, 
বলিতেছেন। ইহাতে কিরূপ অনবস্থা হইতেছে, তাহা! বোধ করি 
উত্তমরূপেই উপলব্ধি করিতেছেন। এতদ্বাতীত আরও একটি 
গুরুতর প্রশ্নেরও উদয় হইতেছে । প্রশ্নটি এই যে, ব্রহ্ষের যে 
স্বীয় ম্বরূপসন্বন্ধে অজ্ঞান হইতেছে, তাহার প্রকাশক কে? 
যদি বলেন যে, দেই অজ্ঞানের প্রকাশক জ্ঞান, তাহা হইলে 
স্বাশ্রিত নানারূপ দোষ উপস্থিত হইতেছে । কারণ ব্রহ্গরূপ 
জ্ঞানই সেই অজ্ঞানের আশ্রয়, এবং সেই জ্ঞানই মুক্ত দশায় 
সেই অজ্ঞানের নাশক হইতেছেন। যদি বলেন যে, ব্রন্ষের 
স্বরূপজ্ঞান যে জ্ঞান কর্তৃক হয়, সে জ্ঞান অন্ত কোন জ্ঞান, 
তাহা হইলে কথাট! আরও কত বিষম দোষের দীড়াইতেছে, 
বিবেচনা করিয়া দেখুন । এই কথা বলিলে স্পষ্টতর স্বীকার কর। 
হয় যে, হ্বয়ংপ্রকাশ ত্রহ্মকে শ্বীয় স্বরূপটি অবগত করাইবার জন্য 
একটা পৃথক্‌ জ্ঞানের প্রয়োজন । কথাটা কি যৎপরোনাস্তি বিশ্ময়কর 
হইবে ন!? বস্তগত্য। যে ব্রদ্ম এত বড় অকর্মণ্য যে, নিজের স্বরূপটা! 
পর্যন্ত জানিতে অক্ষম, তেমন অজাগলম্তনবৎ নির্বিশেষ ও নিরর্থক 
ব্রহ্মকে মানিতে কাহারও কি ভাল লাগিতে পারে ? মায়াবাদ মুখের, 
জোরে যে ব্রঞ্গ দাড় করাইয়া এতদিন মানিয়! আসিতেছিলেন, 
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সেই ব্রন্মের এতগুলি অমার্জনীয় দোষ বাহির হইয়া পড়ায় আর. 
কি মায়াবাদও সেই ব্রদ্ধকে মানিতে পারিবেন? যদি এমন ব্রহ্ষও 
চলিতে পারেন, তাহা হইলে নাস্তিক বেচারিদিগকে আর দোষ 
দেওয়া, চলে কৈ? তাহার! স্পষ্টই বলিয়া ফেলে-_ঈশ্বর ফীশ্বর 
কিছুই নেই বাবা! ব্রহ্ম বদি এমন ঠটো গোপাল হইয়৷ দীড়ান, 
তাহা হইলে এঁ কথ ছাড়া লোকে আর কি বলিবে? 
মায়াবাদ বলিতেছেন যে, অনাদি অবিদ্ধা দ্বারা ব্রহ্ম তিরোহিত- 
স্বরূপ হইয়া পড়েন। এ কথাটি শুনিতে যেন বেশ, কিন্ত একটুকু 
বিচার করিয়া দেখিলে ফলটা কিরূপ দাড়ায়, ভাবিয়া দেখুন দেখি! 
প্রথমতঃ জিদ্তাসা করা যাউক, অবিষ্ভা দ্বারা ত্বিরোহিতত্বরূপ হইলে 
্রন্মের স্বরূপটি সমস্তটুকু তিরোহিত হইয়া যায়, না একটু 
আধটুও প্রকাশিত থাকে ? যদি বলেন যে, সমস্ত শ্বরূপটি 
তিরোহিত হইয়া যায়, তাহ! হইলে ব্রহ্মকে তুচ্ছতাপত্তি গ্রাস করিবে 
অর্থাৎ ব্গস্বরূপ একপ্রকার নাশই হইয়। যাইবে । এবং যদি 
বলেন যে, ব্রহ্ম্বব্ূপের কিয়দংশ তদবস্থায় গ্রকাশমান থাকে, 
তাহা হইলে ভাবিতে ইচ্ছা হয় যে, জ্ঞানৈকরস ব্ন্মের কোন 
অংশটুকু তিরোহিত হইয়। যায় ও কোন অংশটুকু প্রকাশিত 
থাকে । নিরবয়ব ব্রন্ষের বিভাগ না হইলে প্রকাশিত ও অগ্রকাশিত 
ংশ একত্র থাকিতে পারে না। যদ্দি বলেন যে, জ্ঞানস্বরূপ 
রঙ্গের শ্বরূপটি ম্পষ্টরূপে প্রকাশিত না হওয়াই আমাদের মতে 
স্বরূপতিরোধান, তাহ! হইলে কথাটি ত সঙ্গত' বলিয়া শ্বীকার্য্য 
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হইবে না। কারণ যে পদাথ অন্যের বিষয়, সাবয়ব, সবিশেষ এবং 
প্রত্যক্ষগোচর, তাহারই স্ফুটপ্রকাশ, বিশদদপ্রকাশ, কিঞ্চিতপ্রকাশ 
বিশেষপ্রকাশ প্রভৃতি হইতে পারে। কিন্তু মায়াবাদের ব্রহ্ম যে 
নিরংশ, নির্বিশেষ, অপ্রত্যক্ষ ও অবিষয়; মুতরাং এরূপ ব্রদ্ষের 
বিশেষ প্রকাশ বা কিঞ্চিতপ্রকাশ বলা ত চলিতে পারে না । 
অবিষ্ধা। সত্য ও অসত্য, এই ছুইয়ের একটিও নহে বলিয়৷ 
অনির্বচনীয় ও অপুর্ব । মায়াবাদের এ কথাটিও বিচারশূন্ত। 
কোনও প্রতীতি সমদেশকালে সত্য ও মিথ্য/ উভয়ই যে হইতে 
পারে না, তাহা বনুপূর্বে বলা হইয়াছে । তথাপি হয়ত স্বপ্নের 
প্রতীতির স্টায় ভাবিয়া বলিবেন যে, যেমন স্বপ্নের পদার্থ জাগরিত 
হইলে আর দৃষ্ট হয় না বলিয়া সত্য নহে এবং স্বপ্নে তাহার প্রতীতি 
হয় বলিয়! মিথ্যাও বলা চলে না, তন্্রপ অবিদ্যা ( অজ্ঞান ) ও “অহ- 
মজ্ঞঃ”-আমি অজ্ঞানী, এইক্প প্রতীতিবশতঃ সিদ্ধ হইতেছে 
'বলিয়৷ মিথ্যা নহে এবং জ্ঞানগ্রাপ্তির পরে থাকে না বলিয়৷ সত্যও 
নহে। এযুক্তি যে বিচারের সমক্ষে দাড়াইতে পারে না, তাহা 
'কিঞিৎ মনঃসংযোগ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। স্বপ্নের পদাথ 
সমদেশকালে সং ও অসতের সহিত কখনই পৃথক্‌ বলিয়। বোধ- 
গম্য হয় না; তৎপরিবর্তে উহা! দেশ-কালের ভেদে পৃথক্‌ বলিয়৷ 
অনুভূত হয়। প্রততীতিকালে উহা সংই এবং প্রতীতির বাধ 
জন্মিলে উহা অসংই। সুতরাং পরস্পরের সহিত পৃথক আর 
কোথায় ? এবং তথ্যতীত রজ্জ-সর্প, শুক্তি-রজত, স্বাপ্রিক পদার্থাদির 
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যেরূপ প প্রতীতিই হউক না কেন, রি সকল প্রতীতি লোকে 
অসত্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ইহলোকে কেহই উহাদিগকে অনির্ব- 
চনীয়ও বলে না, সত্যও বলে না। বিশেষ বাহার! মায়াবাদীর স্তায় 
সা তাহার লোকপ্রতীতির বিরোধ কখন করেন 
/* যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া লোৌক-বিরোধ করিলে লোকে 
রণ বা কেন? লোকে কম্মিন কালেও কি সৎ ও অসতের 
সহিত পৃথক্‌ কোন পদাথের নাম-গন্ধও শুনিয়াছে? এবপ আজগুবি 
কথা ভাবিতেও নাই, বলিতেও নাই । 
বস্ততঃ শাস্ত্রে মারা দ্বাথা ভগ্নবান্ই স্বাপ্িক পদার্থের কর্তা 
বালর। অভিহিত হইয়াছেন । অতএব স্বপ্রপদার্থ মান্সিক বলিয়া' 
স্বপ্নের জ্ঞান “অন্যথাখ্যাতি” ; অনিব্বচনীয়ধ্যাতি নহে । “ন তত্র 
বেশস্তাঃ পুক্ষরিণাঃ অ্রবস্ত্যো ভবস্ি,্মথ বেশন্তাঃ পুষ্কবিণ্যঃ শ্রবস্ত্যঃ 
স্থজতে,” “স হি কর্তী,৮ “ন তং বিদাহ্থ ইমা জনানাহন্থদবুদ্মাকমন্তরা 
ভবাতি” ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, সত্য- 
সন্কল্প, সর্ধ্াশ্চধধ্যময়, সর্ধবিচিত্রশক্তি, নিখিলগশুণার্ণৰ সেই পরম 
পুরুব ভগবান স্বীর ক্রীড়ার্থ স্বেচ্ছাপুর্বক সমরে সময়ে নানাশক্তি 
দ্বারা নানা প্রকারের বহুতর স্বষ্টি বচনা করেন। তিনি এক 
হইলেও অচিন্ত্যশক্তি বলিয়৷ কখন “বিস্ফুলিঙ্গ”-ন্তায় দ্বারা, কখন 
পুরুষ ( নারায়ণ) দ্বারা আকাশ বায়ু (১) ইত্যাদি ক্রমস্থষ্টি করেন, 
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(১) তন্মাদ্া এতন্মাৎ আত্মন আকাশঃ সভূতঃ ইত্যাদি ।--শ্রুতি। 
১৭ 


২৫৮ শদ্ধাউবত্‌ গনি। 


ভাখিভীসিতাত ছিল সিল ঘ/ ৬ তা চিপস তির পাস সির ৯৯৫৯ ভাত িতাস্পি সি স্ট্রিপ দি পিসি পাতিল সির সসিসিরাসিলাসি কি সি সি সিনা রা পিক ই 


কখন সাক্ষাৎস্বরূপ (২) দ্বার! এবং কখন মায়া! দ্বার! ইন্্রজালসদূ্ 
'কাল্বিক জগতের নির্মাণ করেন । এই মায়িক সৃতি নান! 
প্রকারের ৷ আঁতিস্থৃতি-সমৃহে এই স্কছি আভাস, প্রতিবিস্ব, 
অন্ধকার, অন্তরা, গ্রতিধ্নি, আবরণ, মাক্ষিক, মায়া, গন্ধর্ব- 
নগরাদি শব্ধে বর্ণিত। নৃম্িংহোত্তরূতাপনীতেও “খতেহর্থং ' য্. 
প্রতীক্বেত” এবং “ন যদ্িদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো” ইত্যাদি 
স্বৃতিভে এই অস্তরা-স্থরির নিক্কপণ দেখিতে পাওয়। যাঁয়। ফে 
মায়িক পদার্থ ঘটাদির গ্রহণ করিবার মময়ে মধ্যে উপস্থিত হয় এবং 
যাহার এরন্নপ উপস্থিতিবশতঃ তগবদ্ধূপ পদার্থও মিথ্যা বলিয়া 
প্রত্তীতি জন্মে, তাঁহাই অন্তরাস্থষ্টি নামে অভিহিত হয়। সত্য 
পদার্থও যেমন প্রপঞ্চমধ্যে পরিগণিত হয, ভদ্রপ স্বাপ্রিকাছ্ছি 
মার়িরস্থষ্টিও প্রীপঞ্চের অন্তর্গত। এইসেতু পুরাণসমুদ্দয়ে কোন 
কোন স্থলে লোকের বৈরাগ্যোৎপাঁদনকল্পে প্রকৃত কার্ধ্যহৃষ্টিকেও 
এই স্বপ্লাদি স্থষ্টির স্তান্ মিথ্যা আখ্য। প্রদান কর। হইয্নানছে। কিন্ত 
মংদ্িক হৃটিই প্রকৃত অফত্য এবং কার্যস্থষি ব্রদ্ধাত্মক । উভয়ই 
প্রপঞ্চ, উভয়ই ক্ষ্টি। এইহেতু কিদ্বান্‌ ব্যক্তিকেও সময়ে সমদ্ধে 
এই সত্যনির্ণয-মন্ন্ধে ভ্রমে পড়িতে হয়। ভগবান ছয় প্রকাকের 
স্্টি রচনা করিয়াছেন। কার্ধ্যহৃষ্টি এবং মায়িক স্থষ্টি সেই ছয়- 
গ্রকার স্মষ্টির অন্তর্গত হইলেও উভয়ে পরম্পরের মহিত সম্পূর্ণ 
পৃথকৃ। স্বস্থটি বা মারিকসৃষ্টির দৃষ্টান্ত দিয়া ভগবতকা্ধয- 
(১) স আত্মানং হ্বরমকুরুত। দবেধাইপাতযঘ রর প্রাণ ট1_ক্রুতিঃ। 





মায়াবাদদা্ধ সবুতৃত্তিপক্ষের খণ্ডন। ২৫৯ 


পি পি ভা পিসি লি ৯৪৯ 


স্থ্টিকেও অসভ্য বা অনির্কচনীয় বলা জায়াবাছের গুরুতর 
ভ্রমর পরিচয় । এই অযুদয় টির বর্ধনে প্রীবৃত হইয়। আচাধ্যগণ 
বঞিতেছের,_ 








এবং কদাচিন্তগবান্‌ সাক্ষাৎ সর্দং করোতাজঃ। 
কদাচিৎ পুরুষদ্বারা কদাচিৎ পুনরম্যুথা ॥ 
কদাচিৎ সর্বমাত্মৈব ভবতীহ জনার্ঘন: | 
মহেক্্রজালবৎ সর্বং কদাচিন্ায়য়াই ্থৎ ॥ 
অচিস্ত্যানম্তশক্তেস্তদ্যদেতছুপপদ্্যতে । 

তত্বদদীপনিবন্ধ । 


এই স্থলে এইটুকু অবগত হওয়া আবগ্তক যে, মারিকক্ির 
পার্থ অমত্য হইলেও সেই স্যষ্টির কারণন্ধপা তগরৎশজ্ি মায়া 
অসত্য বছেন। ষায়া ভ্রন্ধাত্মিকাঁ। ভোজবিস্যাপটু রাজীকরের 
মনত্রশক্তি রা ঘুক্তিশভি দ্বার! যে সমুদয় পদার্থ রচিত হয়, তৎসমুদয় 
অমত্য হইলেও যেমন্র সেই মন্ত্রণক্তি ঝ| যুক্তিশস্তি অসত্য নঙ্ে, 
ভন ভগবৎশক্ত মায়াও অসভ্য নহেন। যদি বাজীকষরের ও 
ন্ত্রক্তি বা যুক্তিশক্তি অনত্য হইত, তাহা, হইলে যেনে ব্যক্তি 
নেই শক্তিলাত মা করিয়াও বাক্ধীকরের নায় রচনান্গম হইত্ত। 
এইহেতু মাক্ক বাঁ উপা্িকে “কর্তী” মাদিরাঁও অসত্য বলা আছে৷ 


যুদ্তিরত বক । 


২৬০ শুদ্বাদেত দর্শন। 


শর জরি বড সমর বটি শপ উর বর উরি বর ইউ পযাপ্বউপ্উসপ রর পাপা 





সি 


মায়াবাদ বলিতেছেন যে, ধাহারা “অহমজ্ঞ:*-অন্ুভব দ্বারা 
জীবেশাদি-ভাবের কর্তী মায়! ব৷ অবিদ্ভাকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত 
করিতে চা'ন, তাহারা সর্বতোভাবে পরিহাসের পাত্র। কারণ 
এই অনুভবটি জীবের; আর কারণটি সকলের আদি হওয়া 
আবশ্ঠক। উহা অন্োন্াশ্রয়ও হইতে পারে। কারণ মায়ার 
প্রতিপাদন হইলে তবে জীবের প্রতিপাদন হইবে এবং জীব প্রতি- 
পাদিত হইলে তবে জীবের এ অনুভবটি দ্বার। মায়ার গ্রতিপাদন 
হইবে। মায়াবাদের এই যুক্তিটির অসঙ্গতি-প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত 
হওয়ার পুর্বে ইহা স্মরণ করাইয়৷ দেওয়া আবশ্ঠাক যে, মায়াবাদের 
ছয়টি অনাদি পদ্দার্থ মানায় কিরূপ শোচনীয় দ্বৈতাপত্তি ঘটিয়াছে, 
তাহা বুপূর্বের বিশদররূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 

এক্ষণে জিজ্ঞাম্ত এই যে, ব্রহ্ম মারাবাদের মতে কি পাপ 
করিলেন, যাহাতে তাহাকে মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে হইল? 
অকম্মাৎ স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ষের স্বরূপবিস্বৃতি কিরূপ বিষম কর্মের 
বিপাকে সঙ্ঘটিত হইল? বোধ করি, বীজবৃক্ষ-ন্যায়ানুলারে জগৎকে 
অনাদি মানিয়া মায়াবাদ এ কথ বলিতে প্রবৃত্ত হইবেন না যে, 
বরহ্মও পূর্বজন্মের কোন কর্ম্মফলে মায়াচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। 
কারণ তাহা হইলে অপ্রামাণিক অনবস্থা ও অন্ধপরম্পরা উপস্থিত 
হইয়া পড়িবে । এবং “নাসদাসীন্নে! সদাসীৎ,৮ প্নান্তৎ কিঞ্চন 
মিষৎ,* “দদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ৮ “অহং সর্বস্ত প্রভবঃ” 
ইত্যাদি শত শত অতির সহিত ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইবে। 


মায়াবাদমান্ত অনুভূতিপক্ষের খগ্ন। ২৬১ 


লি সমস পপ সি ও ই ৬ ৫ ৬ পতি তি বদ রসি তিতা ভরা তি ৫ 


কারণ এ সকল শ্রুতি বঙ্গের পূর্বে জগৎসম্ভাবনা বা জগৎসত্তার 
সুম্পষ্ট নিষেধ করিতেছেন । 

হয়ত বলিয়া বসিবেন যে, “্দশমন্ত্রম” অর্থাৎ তুমিই দশম, 
এইস্্প কথা শুনিয়৷ আত্মবিস্বৃত ব্যক্তি যেমন আপনাকে দেখিতে 
পায়, তদ্রুপ “তত্বমসি» ইত্যাদি শান্ত্রবাক্যের অর্থজ্ঞান হইলে ব্রহ্ধ- 
রূপ আত্মার সাক্ষাৎকার হইবে, ইহাতে আর দোষ কোথায়? 
কিন্তু এরূপ বলা কি গুরুতর দোষের কথা নহে? নিরবচ্ছিন্ন 
আত্মগ্রতারণা নহে কি? এ যে “দশমস্তম”” বলিয়া আত্মবিস্থৃত 
ব্যক্তির চৈতন্টোত্পাদন কর! হইল, এ দশমত্ব কি দেহের ধর্ম 
নহে? দেহ বাহা বস্ত। দশম সংখ্যা নিশ্চিতই নয়টি সংখ্যার 
অপেক্ষা রাখে । স্থতরাঁং এরূপ স্থলে শব্ধ শুনিয়া আপনার দেহের 
যে সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহা কি আত্মসাক্ষাৎকারের সহিত 
তুলনীয় হইতে পারে? আত্মা ও ব্রহ্ধ, এই উভয়ের কেহই বাহ 
বস্ত নহেন, পরস্ত উভয়েই আন্তর। এইহেতু এই দৃষ্টান্ত কিছুতেই 
এ বিষয়ে সঙ্গত নহে। দৃষ্টান্তে দেহের অনুভব প্রথম হইতেই 
ছিল এবং স্বৃতিও দেহেরই উত্পাদন করান হইল। কিন্তু এস্থলে 
আত্মার অনুভব প্রথমেই নাই, স্থতরাং তাহার স্মৃতিই বা কেমন 
করিয়া উৎপাদন করান হইবে? আর শব্দের পরোক্ষ জ্ঞান উৎ- 
পাদন করাইবার মর্ধ্যাদাই সর্বশ্বীকৃত। স্থতরাং বাক্যার্থজ্ঞান্‌ 
দ্বার! কিছু হইলে তাহার তুলনা শব্দের জ্ঞান সহ করা চলে ন1)' 
করিলে শবের মর্যাদা ভঙ্গ হয়। “ঘট” শব্দের উচ্চারণমাত্র ঘট" 


২৬২ গুদ্ধাছৈত ছর্গল। 


কাত ১৬ তালা টিা পাখির সিমি সী সি ্্ালা্াম্পিিলাপপি ৬ পিসি সন সরি পিল সিমি লা সিন সা সিল সি ঠা িাজা সি 


বস্তপ্ধ লাক্ষাৎক্ষান্প হইতে পান্জে। এঘং শঙ্ধে পরোক্ষঞ্ঞানেজ 
মর্য্যাদা আছে বলিয়া “গজ” বলিয়া কেহ চীৎক্ষার কপ্জিলে গজ- 
নামক পদীর্ধের অগ্জুমান হয় আছং পরে উচ্হাব্র লাক্ষাৎকায়ও হইতে 
পান্বে। ইহাই শবে হ্যাপার এবং শব স্বাক্সা শব্দের লক্ষগীতূত্ 
বে বস্তর জ্ঞান হয, তা পূর্কদূষট হইলেই তবে তৎসন্বদ্ধে ফোমরপ 
জাম জন্মে। “ভত্ব্ঘপি” বাক্ষের অর্থ দ্বারাও দি আত্বঘকে 
বঙ্গকূপে জানিতে হয়, তাহা! হইলে “ভৎ৮ অর্থাৎ সেই ত্রদ্ধেক 
জামটি পূর্ধে হওয়ার জপেক্ষা থাকে। প্রথমে ত্রহ্মজ্ঞাদ হইলে 
তবে আত্ম। যে ত্তদ্রপ, তাহা জানা যায়। কিন্ত রন্ধ পূর্বে দৃষ্ট হন 
নাই ধলিয়া তাহার জ্ঞান শব দ্বাক্না হইতে পারে লা। এবং ব্রদ্গ- 
জ্ঞামই যখন হইল না, তখন আত্মার জ্ঞান কেমন করিয়া হইবে? 
অভঞধ বাক্যার্থজ্ঞানমান্র বার! প্রতিবন্ধ-নিবৃত্তি বা আত্মসাক্ষাৎ- 
কালা কোন যুক্তিতেই সিদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং ত্রদ্ধ সহসা 
থে ন্বান্াচ্ছন্ধ হইবেন, তাহা বুঝা গেল না এবং তিনি মাম্াচ্ছন্ন 
হইলে তাহার মামানিবৃত্বির কোন উপায়ও দুষ্ট হইতেছে না। 
অপ্ভঞব মান্াধাদ কেন যে জ্রদ্দের এইরূপ ধিষম চূর্গত্তি করিল্নাছেল, 
তীহা একেবধাক্জেই হুদ্ধির অগম্য। 

এই মস্ত খণগ্ডনে যৎপক্বোনান্তি কষ্ট হইয়া! হক্বত কোন 
মাগাধাদী ধলিক্। ফেলিবেগ থে, এমম করিয়া খখুন করিতে 
গেলে দ্বীধাংসাপান্ত্রের্ড খগডদ কলা যাইতে পারে। কিন্ত 
স্বীমাংসাশাগ্্েকর থণনে প্রেতৃতি হওয়া অবধ্ষাশ কোথায়? 


মায়াবাদমাস্ত অন্ুভূতিপক্ষের খণ্ডন । ২৬৩ 


সিজন 





দিসি লসর নিম ট্রি টস এরা এটি এ 


বেনধার্থের বিচান্ন করিতে প্রবৃদ্ধ হইলে সংদারী ব্যক্তির মদদে থে 
সমস্ত বিতর্ক উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা, মীমাংদাশান্ত্র ফেবল 
তাহাদদেরই মীমাংসা করিয়া দিতেছেন মাত্র। ব্রহ্ম-দন্ঘন্ধে বেদ 
ঘা! বলিয়াছেন, তাহাই মানিতে হইবে। ত্রহ্ম-সম্ন্ধে বেদের 
কথা ঝুঝিতে না৷ পারিয়া অথবা নিজের মনগড়া একটা! কল্পনা 
করিয়া যিনি কোনও অবৈদিক ব্যাপার. আবিষ্কার করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেবল ত্াস্ারই কথার খণ্ডন করা আবশ্ক | 
মীমাংসাশান্ত্ব এরূপ করেন না$ মীমাংস! ব্রদ্ষসন্বদ্ধে ্বয়ং কিছুই 
ৰলেন না। বেদ যাহা বলিয়াছেন, কেবল তাহারই তিনি মীমাংদ 
করিয়াছেন। বেদ বলিতেছেন, পরমাত্া করচরণ-রহিত, কিন্তু 
তিনি গ্রহণ করেন এবং গমনাগমনও করেন। সংসারী লোক 
করচরণ-রহিতের গ্রহণ ও গ্রমনের কথ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্থিত 
হুইতে পারে; সুতরাং এরূপ স্থলে মীমাংসা করিয়া দেওয়া 
'আৰস্তক । মীমাংসা অবন্ত এক্প করিয়া দিতে হইবে যে, উভয় 
বেদবৰাক্যই সার্থক হয়, এৰং সর্ধলোক ব্রন্বস্ত কিরূপ তাহ 
উত্তমন্ধপে হ্বায়ঙ্গম করিতে পারে। সুতরাং করচরণ-রহিত 
পরমাত্মার গ্রহণ ও গমনের সম্বন্ধে মীমাংসাশান্ত্র কি সুন্দরই 
মীমাংস! করি! দিতেছেন! বলিতেছেন জীবের ভ্তায় ব্রন্মের 
€লৌকিফ করচন্পণ নাই, তাহার গ্রহণ ও গমনের সাধনরূপ করচরণ 
অলৌকিক অগ্রাককৃত। কিনব! দেই পরমাত্মা বিরুদ্ধ-ধর্মের আশ্রয় 
বলিয়া করচরণ-বিশিক্ট ন! হওয়া সত্বেও গ্রহণ ও গমন-ক্ষম। 


২৬3 শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন | 


শসার লন ঢা লপমলীসসিশীসিত ৯ উর ৬ ছি তে তা সিপীসসিক তরী সি ৪৯০৯৪ ৯ সি রি ৯ ৫৯ পীস্ি্ি সতী এ সি সিএ সিডি সী সিটি ৮৯৮ অধ পাসিলিছি ছিলি ছি লি ০ ছি ৮৯৯ ও ছি লি গাঁ তানি শি 


মীমাংসা শান এইরূপে বেদের টিটি বোর্থের 
মীমাংসা করিয়া দ্িতেছেন। মীমাংলাশান্ত্র ব্যতীত বেদোক্ত 
গুঢ়তত্ব নির্ণয় করা ছুরুহ হইত। এমন লোকোপকারী মীমাংসা- 
শাস্ত্রের উপর খজ্জাহস্ত হওয়ার অবকাশ কোথায়? কিন্ত 
এইবার উত্তমরূপে প্রণিধানপুর্ধক বিবেচনা করি দেখুন থে, 
মীমাংদাশান্্ণ উক্তস্থলে যেরূপ কথা বলিয়াছেন, তৎপরিবর্থে 
কেহ কিরূপ কথা বলিলে খণ্ডন করা আবশ্তক হইয়া পড়ে। 
যদি কেহ বলেন, বেদে এ যে করচরণ-রহিত ব্রন্গের গ্রহণ ও 
গমনেব কথা বলা হইয়াছে, উহা সর্ব্বৈব কল্পনা, বঙ্গ গ্রহণও 
করেন না, গমনও করেন না। এইরূপ করিয়া কেহ নিত্য সত্য 
বেদবাক্কে যদি মুখের কথার জোরে উড়াইরা দিতে প্রবৃত্ত 
হন, তবে তাহার সে কথা কর্ণে অগ্ুলি-প্রবেশপুর্বক না 
শুনিলেই মঙ্গল হয়। বদি তেমন শোচনীর কথাও কেহ্‌ শুনিতে 
উদ্যত হয়, তাহা হইলেই সেই অশোতব্য অবৈদিক কথার 
খণ্ডন আবশ্তক হইয়া পড়ে। সংসারীর সন্দেহাপহর সব্দলোকের 
অশেষ-কল্যাণকর মীমাংসাশান্ত্র কি অপরাধ করিলেন যে, তাহার 
খণ্ডনের "প্রয়োজন হইবে? 

মারাবাদ জ্ঞাতৃত্ব পর্যস্তকে বিকার বলিয়া অভিহিত করিতেছেন । 
ধাহাতে জ্ঞান আছে, তিনিই জ্ঞাতা। জ্ঞান নিশ্চিতই ক্রিয়াও 
নহে। লোকেও বাহার জ্ঞান হয়, তাহাকে জ্ঞাতা বলা হয়, 
সেই জ্ঞানবস্ত আত্ম! ও ব্রদ্ষে স্বভাবতঃ বিগ্যমান। শ্রুতিও বলিতে- 


মায়াবাদমান্ত অনুভূতিপক্ষের খণ্ডন। ২৬৫ 


ক লাস চীন লাস্ট তি ঢা 2 তো রা ঠ ঠোিললাছি তি তি িঠছিতোসছি রি? ৯৪৭ তি 4৯2৯ টি লিতীছি তি 8 ৯০৯৮৯ তসি লী চিত তাস 0 তো ঠছি ৯ ৪৮ ছি পৌছি  % রি লীলা পাই তা 5 ভাটি টি লিকছি তে লি এসি 


ছেন, "ম্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ1” অতএব জ্ঞাতৃত্বকে বিকার 
বলা যে কত বড় ভ্রমের ব্যাপার, তাহা উত্তমরূপে বুবিতে পারা 
বাইতেছে। 

অন্ভূতি ও অহঙ্কারের কথা লইয়া হয়ত কোন মায়াবাদী 
আবার বলিবেন যে, গৃহের বাতায়ন দিয়া যে স্থধ্যকিরণ গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করে, তদুপরি করতল স্থাপন করিলে করতল দিব্য 
উজ্জ্বল হ্য়। সুধ্যকিরণ লাগিয়া করতল উজ্জ্বল হইলেও করতল 
যেমন কৃুর্য্কিরণের অভিব্যপ্তক হয়, তদ্রপ অহঙ্কার অনুভূতি 
কতৃক প্রকাশিত হইলেও অনুভুতির অভিবাঞ্জকও হইতে 
পারে। কিঞ্চিৎ মনঃসংযোগ কারয়। বিবেচনা করিলে এ কথাটিও 
যে ভ্রমসন্কুল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। করতল কর্তৃক নিরুদ্ধগতি 
হইলে এক স্থানে পুষ্তীকৃত হই সূর্য্যকিরণ করতলকে উজ্ব্বল 
করে। এসন্থলে কিরণের বানুল্যই করতলের ওজ্জল্যের কারণ । 
করতল সুর্ধ্কিরণের অভিব্যঞ্জক নহে। স্বরংপ্রকাশ অন্ভূতিও 
এইরূপে কাহার৭ দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারেন না। গায়ের 
জোরে ওরূপ মানিতে গেলে মায়াবাদেরই লক্ষণানুসারে একটা 
গুরুতর দৌষ উপস্থিত হইবে। মায়াবাদ বলিয়া রাখিয়াছেন 
যে, যাহার প্রকাশ অন্তাধীন, তাহা জড়। সুতরাং অহঙ্কারকে 
অনুভূতির অভিব্যপ্ক বলিলে অনুভূতি জড় হইয়া দড়াইবেন। 

মায়াবাদ বলিতেছেন ঘে, প্ব্রদ্ম (২) জ্ঞানস্বরূপ” ইত্যাদি- 


পপ শা্পাাপ্পাপিসপাসিনাপিপসপা শিপ াশাীসাশীটী শপাশিশিটি শপলাশীশীশিশশাঁীশিশি 


(১) সত্যং জ্বানমনন্তং ব্রহ্ম ।--শ্রতি5। 





২৬৬ গধাতৈত ঈর্শজ। 


শাস্্রণন্ধ  জঞাদই ব্গেক লাক্ষাৎকার ক্পাইয়। দেন! এমন কথা 
'বলিলে প্রস্কতই যেন এফলাছে সমুদ্রের পক্স-পারে গমন ধরার 
ব্যাপার মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এ স্থলে জিজ্ঞান্ত 
হইতেছে ষে, জ্ঞান ভ্রমনিঘর্ডক কিনা ব্র্গসাক্ষাৎকাক্ধ-দাধক ? 
স্কাহা সত্য অথবা মিথ্যা ? সত্য ত কোন মতেই ৰলিতে 
'পাঁরিবেম না। কারণ সে জ্ঞানটিকে লত্য বলিম। স্বীকার করবি 
লইলে কেবলাদ্বৈভ মতের একেবারেই মূলোচ্ছেদ হইয়া ঘাগ্স। 
'বাহাপ্া অন্ৃভৃতি ৰা জ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলিতেছেন, তাহারা 
সদ্ষনাক্ষাৎকাধের ভ্ঞানটিকেও সত্য বলিয়া স্বীকার কন্দিলে 
'দ্বৈভাপত্তি উপস্থিত হইন্া তাহাদের অদ্বৈত মৃতটিকে অতলে 
ভালাইক্সা। দিবে বৈকি! এক্ষণে ভ্রমনিবর্ডক ৰ| ব্রন্মদাক্ষাৎ- 
'কার়-পাধক জ্ঞানটিক্কে যখম ইহারা মিথ্যা ৰলিতে বাধ্য, তখন 
এই জ্ঞা্টি মিথ্য। হইলে তাঁহার ফল ফিন্ধুপ হয়, তাছাই বিচান্ 
্করিয়! দেখা ষাউক। এই জ্ঞানটি মিথ্যা হইলে ইহাক্স নিবর্তক 
কে যদি ৰলেন যে, এই ভ্ররমনিবর্ভক জ্ঞানটি ক্ষণিক ৰলিক। 
আপন! আপনি মষ্ট হইয়া যায়। তাহা হইলে সঙ্গত হইবে না। 
ক্ছারণ মাঁয়াৰাদের মতান্ত্রসারে ভ্রমনিবর্তক জ্ঞানের স্বরূপ, 
ভাহাপ্প উৎপত্তি এবং তাহার নাশ কেবল কর্পনাদাত্র। সুতরাং 
অতিশন্ন আগ্রহদহকারেই জিজ্ঞাসা করিতে হইঙেছে ঘে, এ 
আাশন্ধপ ক্র্পনার নাশক কে? যদি লেন যে) উহ্থার লাশক 
'ব্রহ্মত্বূপ, তাহা হইলে কি কথা বলিলেন) একবার বিশেষ 


মায়াবাদিমান্ত অছতৃতিপদ্ছের খণ্ডন। ২৬৭ 


৬০০৬)৮৯ ৪ ৩ পেজা লো কা জি চাও লাস রি লাস লি ভাসি লতি তি রি ৯ ৮৯ লি তাছি পাস পি ভাটি রসি লা রি তিনি ৯ লাছি পাটি তি ৯ পা পি লী ছি তি ৫৯ কাছ পট সত চা লা কাঠা তা ছা 


মমোযোগলহকাছে ভাবিয়া দ্বেখুন। ধে ত্রদ্দ পিতা ও জঙ্যি, 
ভিজি যখন আথনিবর্ভক জানটি নাশ ক্ষরিবার জন্য অহরইঃ 
ধিষ্মাঁজ, তখন ভ্রমনিবর্ক জ্ঞান আর জগ্গিবে ফেস 
করিনা? আদ্বও তাবিষ্কা দেখুন, এই জ্রমমিবর্তক জ্ঞানের ভ্ঞাতা 
কে? অধ্যাদকে ত কিছুতেই জ্ঞাতা ঘলিতে পার্জিবেন না। 
কারণ অধ্যাস মিথ্যা বলিয়া নিষেধ্য বা নিৰর্ত্য কোটির অন্তর্গত। 
যদি ৰক্ষ-স্বরূপকেই এ ভ্রমমিবর্তভক জ্ঞানের জাত বলেন, তাহ। 
হইলেও কিঞ্চিৎ দদ্দেছ থাকিয়া থায়। ভখন জিজ্ঞান্ত হইন্কা 
গড়ে যে, বন্ধের এই জ্ঞাতৃত্ব অধ্যন্ত অথবা স্বরূপগত ? শ্রদ্ষের এই 
জাডৃত্বকে অধ্যস্ত ত কিছুতেই বলিতে পারিধেন ন!। কারণ 
তাহা হইলে ত্রন্মের এই জ্ঞাতৃত্বরূপ অধ্যালটি নিবৃস্ভ করিবার 
জ্রগ্ভ কোন ভ্রমনিবর্তক-জ্গানরূপ বর্তিকালোক আবশ্তক হইস্বা 
পড়িহে। এবং তাহাতেও আবার নিষ্কৃতি হইবে মা, যখন 
এই জ্মনিধর্ডক জ্ঞানূপ বন্তিকালোটি নির্বাপিত 
হইবে) তখদ পুমরার ত্রন্মের জ্ঞড়ৃত্বের মিমিত্ত মৃতন আলোকের 
অপেক্ষা থাক্ষিবে। এইক্ধপ পৌছগঃপুদিক ব্যাপার উপস্থিত 
হওয়ায় গুরুতর অমবস্থা সঞ্চারিত হইবে । স্থতরাং ব্রক্ষের এই 
জাতৃত্বকে অধ্যত্য ঘলিতে পারিলেন না! অতএব যদি বলেন 
যে, ত্রদ্ষের এই জ্ঞাতৃত্ব স্বর্ধপগত, তাহা হইলে--আর তাছা 
হইলে গ্ষে! এই কথাটিই ত বলাইবার জন্ত এত কচ-কচি 
কছা গেল। আপনারাও বড় অন্ন কষ্ট পাইলেন না। এই কথাটি 


২৬৮ শুদ্ধাছৈত দর্শন। 


ত 
শিস আল এ পা পিছ তে উলািপা সিল শিপন লা আসিিতান পাতলা পপসিপাস্পিলিগ পর লি সি শত তি পিল শিশাত পাীতি্লী বাসি পাসিপাত পালা শা লাসিপস্ত পিএসসি শিলা 


প্রথমেই স্বীকার করিলে আর কোন গোলযোগই হইত না। 
যাউক, অবশেষে যে স্বীকার করিলেন, ত্রন্ধ জ্ঞাতাও বটেন” 
তাহাতেই পরম সুখ। কি করিবেন, উপায় নাই, ব্রহ্ম যে 
সত্াযসত্যই জ্ঞাতা। আন্গুন, সেই সর্ধজ্ঞ পরমাতআ্মবার উদ্দেশে 
আপনাদিগের সহিত সমবেত হইয়া একযোগে অবনত মস্তকে 
বারংবার প্রণাম কার । 

মায়াবাদ ব:লয়াছেন যে, বেদান্তবাক্যের জ্ঞানমাত্র হইলে 
ভ্রঘ-নিবু্তি বা বন্ধনিবৃত্তি হয়। এ কথাটিও থে ভ্রুমসন্কুল, তাহা 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিরা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। অবশ্ঠ 
জীবের “আমি বদ্ধ” এই জ্ঞান মিথ্যা। কারণ জীব ভগবদংশ ও 
চেতন। অতএব স্বভাবতঃই জীরের বন্ধ নাই। তথাপি 
জীবের এ বে বন্ধজ্ঞান, উহা নিশ্চিতই অপরোক্ষ। কিন্তু 
শব্দার্থজ্ঞান পরোক্ষ। অতএব অপরোক্ষ বন্ধ-জ্ঞান পরোক্ষ 
শব্ধার্থজ্ঞান দ্বারা দূর হওয়ার উপযুক্ত নহে। শব্দ দ্বারা ষে 
পরোক্ষ জ্ঞানই হয়, তাহা রল্জুসর্পের ব্যাপারটি বিচার করিয়া 
দেখিলেই বুঝিতে পারা বায়। রজঙ্জু দেখিয়া সর্প বলিয়া যে 
জ্ঞান, তাহ। অপরোক্ষ। তন্রপ জ্ঞান হওয়ার কালে যদি কেহ 
বলিয়৷ দেয়, “এটা ত সর্প নহে, এটা যে রজ্জব”, তাহা হইলে 
এই শব্ধ দ্বরা পরোক্ষ জ্ঞানই হয়। কারণ এ শব্দটি শুনিবামাত্র 
তাহার সর্পজ্ঞান দূর হয় ন। তবে এ শব্ধ শুনিয়া স্জ্ঞানযুক্ত 
ব্যক্তি ভাবে, “এ সর্প নহে! তবে আমি ওরূপ দেখিলাম কেন ?” 


চি অহহুহিগিদের থণ্ডন। ২৬৯ 


রা লীতি 2 এস্টিপাসিল সিসি টিসি রী সি সস সিসি ০৮ ৯৫ ৯৮৫৯৭ ৬ ত লোনা সিল সি ৯৫ সা উস পা তিল সমর আপা সী সর লাশে সহী উর 


এইরূপ ভাবিয়া নে তা পধ্যবেক্ষণ করে। এবং বুঝিতে 
পারে যে, প্রকৃত রঙ্ছুই বটে। তখন তাহার নিঃসর্প জ্ঞান 
বা অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। শব্দাথজ্ঞান দ্বারা এইরূপই হইতে 
পারে। “ততত্বমসি” ইত্যাদি-বাক্যার্থজ্ঞান হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ 
হয় না। তবে এ বাক্যার্থজ্ঞান বাক্যাথ-জ্ঞানীকে ব্রহ্মনাক্ষাৎ- 
কার-মাধক সাধননিচয়ে প্রবৃত্ত করায় । সুতরাং তখন ব্রহ্গসাক্ষাৎ 
কার লাভ হইলে বাক্যার্থন্ঞান দ্বার! ব্রঙ্গসাক্ষাৎকার লাভ হইল, 
এ কথা বলা চলে না। হইতঃপূব্র “দশমন্ত্রমসি” বাক্যের আলো- 
চনায় স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে যে, শব্দ দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
হয় না। কারণ শব্ধ ইন্দ্রিয় নহে এবং ইন্জ্রিরণন্ধ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান। তবে শব্ধ গ্রত্যক্ষজ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত করাইতে পারে। 
তন্রপ শাস্ধ্শ্রবণ ও শান্ত্রজ্ঞান মনন নিদিধাসনাধির (সাধন- 
ভক্তির) প্রবৃত্তি উৎপাদন করায়। 

প্রকৃত তত্ব এই ধে, অধ্যাসবশে যে জমুয় ছুঃখারদি হয়, 
তাহা না থাকাই মোক্ষ। কিন্তু আনন্দপ্রাণ্ডির নামই ব্রহ্ম 
প্রাপ্তি, ব্রহ্মপাক্ষাতৎকার বা নিরতিশয়ানন্দ-প্রাঞ্চি। এইহেতুই 
শ্রীমদ্বল্ন ভাচার্য্যচরণ বলিতেছেন যে, “ছুঃখাভাবঃ স্ুখং চেতি পুরুযার্থ- 
্বয়ং মতম্‌।” “যতো বাচো নিবর্তস্তে” ইত্যাদি শ্রতি-অন্থুসারে পর- 
ব্রহ্ম নিরতিশয়ানন্দরূপ | জীব ধে তদ্রপ নহে, তাহা স্প্টতঃ প্রত্যক্ষ 
হইতেছে। এইহেতু “ব্রহ্ববিদাপ্রোতি*-অতানুদারে নিরতিশয়ানন্দ- 
প্রাপ্তি কেবলমাত্র ব্রক্মসাক্ষাৎকার হইলেই হয়, মাত্র জীবসাক্ষাৎকার 


২৭০ শুদ্ধাতৈত্ত দর্শন । 


স্পস্ট সি সি ভা সী জা 





দিলারা আসিীসিএ ৬৫ সা সিলসিলা সিসি সিসিলীস্িঠিিনাসিরসিসিি 


হইলেই হয় না। এই কারণেই আচার্চগণ মোক্ষকে স্বান্য় বলেন 
ন1; পরাশ্রয় বলিয়া! মীনেন। সম্রাট কেমন, ফিনপে' তাহার দর্শব- 
লাভ হইতে পারে, ইত্যাদি অবগত্ত হওয়া এবং দর্শনলাভেক্র উপা- 
য়াবলদ্বন দর্শনার্থীর সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে দর্শন দিবেন 
কি না, তাহার মীমাংসা করা দর্শনলীভার্থীর অধিকারের অন্তর্গত 
হইতে পারে না। সেটি হওয়৷ না হওয়। কেবল সম্রাটের অনুগ্রহের 
উপর নির্ভর । সম্রাট ফ্ধি দুয়া করিয়া দর্শন দেন, তাহ! হইলেই 
দর্শনলাভ হইতে পারে ) নতুবা দর্মন হয় না। সন্্রাট স্বতন্ত্র কিনা) 
পরতন্ত্র ত নহেন। প্রকৃত এইরূপই সেই পরক্রহ্ম পরাৎপর। 
বেদাদি শাস্ত্র তাহার দহিত সাক্ষাৎকাঁরলাভের উপায়, তাহার 
স্বরূপ, সাক্ষাৎকারলাভেচ্ছু জীবের স্বরূপ, তাহার অধ্যাষের স্বরূপ, 
অধ্যাস-নিবৃত্তির উপায--এই সকল বলিয়। দেন মাত্র। ইহার 
আঁধক আর তাহারা কি করিতে পারিবেন ? ব্রহ্গমাক্ষাৎকাঁর বাঁ 
তগবৎপ্রাপ্তি ত তাহার অনুগ্রহ (£) বাতীত হইতে পারে না। 
অস্থ্গ্রহ-লাতের সাধন অবষ্ঠ বিদিধ্যাপন (ভক্তি) গ্রভৃতি | কিন্তু 
অন্জগ্রহলাভ সম্পূর্ণ ভগবৎপরতন্ত্র। অন্জুগ্রহলা্ভ সাঁধনপরভন্ত 
নহে। ষাধ্নাচরণ জীবের নির্থেতুক ধর্মা। তথাপি অস্থগ্রহ- 
লাভ “তদ্বনস্তরভাঁবিত্বেন” কখন কখন হইতে দেখা হায় বলিয়! লোকে 
উহা সাধন-সাঁধ্যও বলিয়া থাকে । এই বিষয়টি দ্বিতীয় ভাগে তাল 
করিস্বা বলিবার প্রয়োজন হইবে। এ স্থলে বিষয়ের অন্তর্গত থাকাই 
(9 বিকাঃ কৃপাবিলিষ্টানীং তৎ ফলং নাস্কুখ। ভবেৎ। ইত]দ ।-্বিবন্ধঃ। 


মায়াবাদমান্ত জনুতৃতিপক্জের খণ্ডন। ২৭১, 


বন্ধ লাতাসিতসিলিলীছি রি তি রোসিলীিচািউাসি ৯ রিড 2২৮৫ তাস রিসমিনসমিসিলাসিরিসিতিি লিখ লোসি লারা লি পসরা পি লাস মিসির পিসি রিস্টির  রিতোস্সিিসি টি -7ি ১ কলস পর 


আঁবস্তক। এতদ্বারা গ্রতিপর হইতেছে যে, বাক্যার্থজ্ঞান-লাভ 
হইলেই ভ্রমনিবৃতি ও হয় না, ব্রদ্মসাক্ষংকার ত আরও দূরের কথা। 
শীন্তজ্ঞানলাভ হইলে ব্রন্ধসাক্ষাৎকারের সাধন সকল জ্াটরণ 
করিবার প্রবৃত্তির উদয় হয়। যদি বলপুর্বক রলেন যে, না, 
শান্তরজ্ঞান হইলেই ব্রহ্মদাক্ষাৎকার হয়, তাহ! হইলে মনন নিদ্ধি- 
ধ্যাসনাদি বৃথা! হইয়া ষায়। যদি শ্রবণ বা বেদবাক্যের অর্থভ্ঞান: 
হইলেই উদ্দেশ্ঠয সিদ্ধ হওয়া স্থির হয়, তবে মনন নিদিধ্যামন (মীমাংসা, 
মনোভিনিবেশ ) আর কোন্‌ কাজে লাগিবে ? 

বলিতে পারেন যে, মনন এবং ভক্তি, উভয়েই বাক্যার্থ-- 
জ্ঞানেরই অঙ্গ। কারণ ভক্তি ব্যতীত বেনার্ঘজ্ঞান জন্মিতে পারে 
না। শ্রবণানস্তর মনন এবং নিদিধ্যাসন (ভক্তি) দ্বার! বেদার্থ- 
জ্ঞান লাঁত হয়। অর্থাৎ এই সমুদয় প্রপঞ্চ মিথ্যা, এইরূপ বাক্যার্থ- 
জ্ঞান লাত হয়। এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলেই প্রতিবন্ধ-নিবৃত্তি হয়।, 
প্রতিবন্ধ-নিবৃত্তি হইলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। এইহেতু বাক্যার্থ- 
জ্ঞানের শেষ অঙ্গ মনন এবং নিদিধ্যাসন এবং ব্রদ্ষদাক্ষাৎকার- 
রাঁক্যার্ঘভ্ঞান দ্বারাই হয়। 

কিন্তু এই যুক্তি আদৌ সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ নিদি- 
ধ্যাসনকে বাক্যার্থজ্ঞানের উপায় বলিয়া মানিলে নিধিধ্যানন ও 
বাক্যার্থভ্ঞান অন্ঠোন্তীশয় হইয়া পড়িবে। কোন নির্দোষ এবং 
কজ্যাঁণগুণবিশিষ্ট সাকার আঁশয়ে (অর্থাৎ সগবানে ) মন লীন. 
করাই নির্দিধ্যাসর বলিয়া অভিহিত হয়। সমুদয় বেদবাক্োর 


২৭২ শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন 


নি 
কাস লি রি রি ছি লা লী ছি ৯0৯ ঠা তি আলাল এ ছি ৮৯ /% রাহ রাস লা » লে পি লা ০৬ পি পি রাস তশিলাশিপীপাসিশা শসদর্ণ পারি পাস্পিলি তি ০ 


অর্থ হইতেছেন ক্র ব্রহ্ম, এবং মনোভিনিবেশ, ব্রণ আশ্রয়ের অপেক্ষা 
রাখে । কিন্তু উক্ত কথাহ্ুসারে স্থির হইয়াছে যে, বাক্যার্থজ্ঞান 
নিদিধ্যাননের অপেক্ষা রাখে । সুতধাং উক্ত যুক্তির সহিত এই 
যুক্তি একত্র করিলে ফলিতার্থ এইরূপ দ্রীড়াইতেছে--বাক্যার্থজ্ঞান 
হইলে উহার বিষয়রূপ ব্রন্মে নিদিধ্যাসন হইতে পারিবে এবং 
নিদিধ্যাসন হইলে বাক্যাথভ্ঞান হইতে পারিবে । বিলক্ষণ গোল- 
যোগ দীড়াইয়া গেল। একটা হইলে অপরটা হইবে, এইরূপই 
হইয়া থাকে। কিন্তু এটা হইলে ওটা হইবে এবং ওটা হইলে এটা 
হইবে, এমন ত কুত্রাপি হয় না 
এই দোবটা পরিহার উন জন্ত বলিতে পারেন বে, মায়া- 

বাদের মতানুলারে বে্দবাক্যের অর্থ শুদ্ধ ব্রক্ম। এবং ধ্যান ও 
ভক্তির বিষধ শবল ব্রহ্ম কিন্বা মায়িক ব্রহ্ম । স্থৃতরাং অন্ঠোন্তাশ্রয় 
ঘর্টিতে পারিবে না। কিন্তু এরূপ বলিলে নিদিধ্যাসনকে বাক্যার্থ- 
স্তানের অঙ্গ (উপায় ) আর বলিতে পারিবেন না। ওরূপ হইলে 
নিদিধ্যাসনের আর কোন প্রয়োজনই থাকিবে না। কারণ নিদি- 
ধ্যামন করা হইল এক বিষয়ে, আর জ্ঞানলাভ হইল অন্য বিষয়ের, 
এমন ত হইতে পারে না। এতদ্বাতীত জ্ঞাত বিষয়ে সতত 
মনোভিনিবেশ করাই যখন নিদিধ্যাসন, তখন উদ্বা বাক্যার্থজ্ঞান- 
লাভ হইলেই হইতে পারে। এইহেতু কিছুতেই বলিতে পারেন 
না যে, ধ্যান বা ভক্তি বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ বা অঙ্ন। প্রকৃত 
কথা এই যে, ভক্তি ওধ্যান উভয়েই ধ্যাতা, ধ্যেয়, ভক্ত, আকার 


।  মায়াবাদ-মান্ত অনুতূতিপক্ষের খণ্ডন । . ২৭৩ 


প্রচ ওসি রহ লালা পাছি তি তা পা লাস পাবি িপিসসপলাস চি উপদ্রব সি সিল সিটি রস্ন্লসটি পাস নি সিতাসদিাস্িত স্পািস্পিলাস সি সলিল সপ সিল ঈ ৬ লে জলা জা 


প্রভৃতি বহুতর গ্রপঞ্চের "্পেক্ষা রাখে । কিন্তু মায়াবাদে যাহা 
বলা হইতেছে, তাহ! নিশ্রপঞ্চ ব্রদ্ধাত্মক বাক্যার্থ-জ্ঞানের কথা 
মাত্র। অতএব মায়াবাদের বাক্যার্থজ্ঞানের মহিত নিদিধ্যাসনাদির 
কোন সৃৎঅ্বই নাই। স্ৃতরাং “মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্য:” ইত্যাদি 
বিধির মায়াবাদকৃত বা।পারে কোন সার্থকতাই থাকিতেছে না। 

আর আবশ্তাক নাই। মায়াবাদের অন্ুভভূতিপক্ষের ও যুক্তি 
নকলের অযৌক্তিকতা পর্য্যাপ্তরূপেই প্রদর্শিত হইল। পনির্বিশেষ 
অন্ৃভূতিই ব্রহ্ম”, এ যুক্তির ষে কোন ভিত্তি নাই, তাহা যুক্তি দ্বারা 
প্রতিপন্ন হইল। শাস্ত্রে এ অশান্ত্রীয় কথার নামগন্ধ পর্য্যন্ত নাঁই। 
গুদ্ধপরব্রন্ম নিরাকার নির্ধির্মনক অকর্তী অভোক্তা বটেন, কিন্ত 
মায়াবাদ ষে কেবল অকিঞ্চিংকর যুক্তি-বলে সোপাধিক শবল 
ব্রক্ষের সাকারত্ব সধশ্মকত্ব কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদি খগডন করিবার 
ছুঃসাহস করিয়াছেন, তাহা উত্তমর্ূপেই বুঝা গেল। 

মায়াবাদোক্ত “ব্রহ্ম নির্ধম্মনক এবং জীবই ব্রহ্ম” এ কথা অশান্ত্ীয়'। 
“জীবই ব্রহ্ম"সম্বন্ধে মায়বাদের অবলম্বিত “তত্বমসি শ্বেতকেতো”- 
শ্রুতিবাক্যের আগ্মন্ত বুত্তান্তটি দিয়! ইতঃপুর্ববে বিস্তৃতূপে বলা 
হইয়াছে যে, “জীবই ব্রহ্ম,” এন্নপ এই বাক্যের তাৎপর্য নহে। 
শান্্বাক্যের অর্থ করিতে হইলে পূর্বাপরের সামঞ্জন্ত স্থির রাখিয়৷ 
অর্থ করাই বিধেয়। কোন স্থলে “অসি”পদদ থাকিলে উহাতে 
যে “ত্ব-পদের অন্ুবৃত্তি, তাহা কেবল এ “অসি*পদটি দ্বারাই 
বুঝিতে পারা যায়। অথবা “অসি” অব্যন্স ত্বং-বাচক মান। হয়। 

১৮ 


২৭৪ গুদ্ধাতৈত দর্শন। 


পারি লী হবো 6 ৯ লি সিাছি লেসন ত% সি সি উসদিা্ছি 2 সির সি রাসিলিসিলা সিরিস্ডি সিন সলনি তা ছি সি জাস্টিস সিএ লিলা লাস লি লো সি পট ছা পি পি রি রিছি ভালো 2৭ লস পাখি লা ঠা 


এইরপে পূর্বের সহিত সামগ্রন্ত স্থির রাখিলে “তত্বমসি”্র অর্থ 
এইরূপ হয়, “হে শ্বেতকেতো, যেমন অন্ত সমুদয় পদার্থ ্রহ্ধাত্মক, 
তন্রপ তুমিও বঙ্গাত্বক।” শাস্ত্র ঘারাও প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রদ্মাংশ 
বলিয়া, ত্রহ্মাত্মক বলিয়া জীব ব্রহ্ম । কিন্তু ব্রঙ্গই জীব ( ৯) এবং 
জীবই ব্রহ্ম অর্থাৎ জীবের সহিত স্বতন্ত্র কোন ব্রদ্ম আর নাই, এক্নপ 
বিচিত্র কথা একমাত্র মায়াবাদের মনগড়া অতীব বিস্ময়কর উক্তি- 
মাঝ্জ। এমন কথা কোন শাস্ত্রে খুঁজিয়া মিলে না। ব্রক্গ-বিষয়ে ষে 
কোন যুক্তি দ্বারা কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, তাহাও 
শান্ত্রসি্ধ; অথচ মায়াবাদ যুক্তিবলেই ব্রদ্ষসিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া পদে পদে কিরূপ গোলযোগ করিয়াছেন, তাহার বহুতর 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । যুক্তি ছারা ব্রক্ষ-বিষয় নির্ণয় করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে গোলযোগ উপস্থিত হওয়া যে অনিবার্য হইয়৷ পড়ে, 
তাহার কিঞ্চিং আভানও ইতঃপর প্রদত্ত হইবে। আপাততঃ 
মায়াবাদ ব্রহ্ধকে নির্ঘন্মুক প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে শ্রুতিগুলি 


উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের অর্থ কিঞিৎ আলোচন। করিয়! দেখা 
যাউক। 

“অস্থুলমনণু,” “ব্্ষাহপূর্বমনপরং,” “্অন্তদেব বিদিতাৎ,* “যন্তা- 
মতং মতং তন্ত,” “ন হি বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াৎ” «“নেদং 
যদিদমুপাসতে” ইত্যাদি মায়াবাদোদ্ছুত শ্রুতি সকল ম্পতঃ ব্রহ্ধে 
ধ্রারত ধর্মের নিষেধ করিতেছেন এবং আরোপ্যমাণে ভজনের 


৯০৮০ পপ পপ পপ শশিপিপিলপীপপাপ সর 


(১) জীবো ব্রদ্ধেব নাপর:" ইতি মায়াবাদিনাং মতম্‌। 


মায়াবাদ-মান্ত অনুভূতিপক্ষের থগ্ডুন। ২৭৫ 


উপাত্ত প৯2৯৬িতীসাছিঠ৯ কা তাপাসিপাপাাসিরাালা৯প৯প৯ পলাশ 8৮৯০৯ পা 


নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু মায়াবাদ অল্লানবদনে বলিতেছেন যে, 
এই সকল শ্রুতি ব্রন্মের নির্ধন্নক ও অভজনীয় হওয়ার 
গ্রমাণ। 

পপুরুষে| (২) বা গৌতমাগ্নিঃ” ইত্যাদি শ্রুতিটি দ্বারা পুরুষ ও 
ত্রীত অগ্নিত্বের আরোপ করা হইয়াছে । “মনো! ব্রহ্ষেত্যুপাসীত" 
এই শ্রুতিটি মনকে আরোপিত ব্রহ্ম বলিতেছেন। এইহেতু যেখানে 
আরোপিত ব্রহ্ম, কেবল সেই স্থলেই ভজনের নিষেধ করা হইয়াছে। 
মুখ্য-বরক্গ-ভজনের নিষেধ কুত্রাপি কর! হয় নাই। অন্যথা “নেদং 
যদিদমুপানতে” ইত্যাদি শ্রাতটিতে ছুইবার “ইং” শবের প্রয়োগ 
আবশ্তক হইত না। ণ্যস্তামতং৮ ইত্যাদি শ্রুতির কখনই এরূপ 
অর্থ নহে যে, ব্রহ্ম কাঁহারও বিষয় নহেন অথবা ব্রহ্ম কাহারও 
জ্ঞেয়ও নহেন। এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এইরপ- ত্রহ্গকে কেহ 
পূর্ণবূপে জানিতে পারে ন| অথবা ভগবানের অনুগ্রহেই ব্রহ্মকে 
জানিতে পারা যায়; ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত যে ব্রহ্গজ্ঞান হইতে 
পারে বলে, সে কিছুই জানে না। বিশাল সমুদ্র দেখিয়া যদি 
কেহ বলে যে, ইহার পার নাই, তাহা হইলে তদ্দার। সমুদ্র অপার 
বলিয়া স্থির হয় না। তৎপরিবর্তে তাহার তাৎপর্য এইরূপ নির্ণীত 
হয় যে, সমুদ্র সাতার দিয়! পার হওয়া যায় না। 
সমুদ্র দৈর্ধ্যে প্রস্থে অতিশয় বিশাল। সমুদ্রের পরপার মন্ুষ্যের 
০১ অর্থাৎ যেসকল স্থলে অব্রঙ্ধকেও ব্দ্ধ বলিয়া! মানা হইয়াছে, সেই 
সেই স্থলে ত্রন্ম বলির ভজন করিও না, ইহাই শ্রুতির মর্দ। 


০০৪ 
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দৃষ্টির বহিভূতি, অতএব সমুদ্রকে অপার বলিলে কোন দোষ হয় 
না। তত্রপ ব্রহ্মও স্বভাবতঃ নির্দোষ-অনস্ত-কল্যাণ গুণ-বিভূষিত। 
তাহার স্বরূপ কিরূপ, তাহার গুণ কত-পরিমাণ, তাহা কাহারও 
পূর্ণ আয়ত্ত নহে বলিয়৷ কি তিনি জ্ঞে় হইবেন না, বিষয় 
হইবেন না? বছুলোকে গঙ্গা"ান করেন, তন্মধ্যে কোন সম্তরণা- 
পটু বাছুর্ববল ব্যক্তি গঙ্গার পরপারে যাইতে অক্ষম বলিয়া কি 
বলিতে হইবে যে, গঙ্গ! স্পর্শ যোগ্যাও নহেন ? ব্রহ্ম স্বতন্ত্র ও অনস্ত- 
কল্যাণগুণ বলিয়! কেহ তাহাকে স্বীয় সামথ্য দ্বারা যদি জানিতে 
না পারে, অথবা দেখিতে না পায় কিন্বা প্রাকৃত নেত্রের বিষয়ীভূত 
করিতে না পারে, তাহা হইলেই কি তিনি দর্শনাতীত বা জ্ঞানাতীত 
ৰলিয়। নির্ণীত হইবেন ? হতভাগ্যের দর্শনাতীত হইলেও 
তিনি ভাগ্যবানের যে দর্শনীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে 
পারে ন|। 

যে বস্ত দৃষ্ শ্রুত বাজ্ঞাত, তৎসম্বদ্ষেই নিষেধ বিহিত হইতে 
পারে। কিন্তু যাহা অদৃষ্ট অশ্রুত বা অজ্ঞাত, তৎসম্বন্ধে নিষেধ 
কেমন করিয়া বিহিত হইবে? লোকে যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট শ্রুত 
বা জ্ঞাত হওয়৷ যায়, তাহারাই প্রাকৃত ও নশ্বর বলিয়া বিষয়। 
যদি কেহ বলেন যে, এরূপ নশ্বর বিষয়ের ধর্ম বা আকার ব্রন্গে 
বেদ নিষেধ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার কথ নিশ্চিতই স্বীকার্ধ্য 
এৰং এইরূপ ( প্রারত) আরোপিত ব্রন্বত্বই জড় ও নশ্বর । কিন্তু 
অপ্রাকৃত অলৌফিক স্বন্রপভূত ব্রদ্ধকে নির্ধর্ুক বলিলে কিন্বা 
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এবন্ভূত ধর্মের ব্রদ্ধে নিষেধ করিলে, তাহা কখনই যুক্তি ও 
শান্ত-সিদ্ধ হইবে না । 

অন্ুমানাদি যুক্তি দ্বারাও ব্রন্ধ সিদ্ধ হইতে পারেন না। ব্রহ্ধ 
কেবলমাত্র শান্ত্রসিদ্ধ। অনুমানাদি যুক্তি দ্বার! ব্রহ্মসিদ্ধির অতি- 
মাত্র ছুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইলে কিরূপ গ্ররুতর গোলযোগ উপস্থিত 
হয়, তাহার আভাস নিম্নোক্ত পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষে প্রদত্ত 
হইতেছে; 

পূর্বপক্ষ।২-বহুলোকের মতানুসারে অবয়ববিশিষ্ট পদার্থ 
সকল কাহারও কর্তৃক রচিত হইয়াছে । এই নিমিত্ত এ সকল 
পদীর্ঘ কার্ধা নামে অভিহিত হয়। পৃথিবী, পর্বত, জলাদি পদার্থ 
সকলের নামই জগতৎ। পৃথিব্যাদি-কাধ্য অবয়ববিশিষ্ট বলিয়া 
নিশ্চিতই কাহারও কর্তৃক রচিত। বস্ত্র যিনি রচয়িতা, তিনি উহার 
কারণ (যে পদার্থযোগে উহা রচিত এবং যাহার সাহায্যে উহা 
রচিত, সেই সাহায্যসামগ্রী ) এবং উহার প্রয়োজন, রচনাক্রি 
প্রভৃতির জ্ঞান অবশ্য রাখেন। এই জগত্রূপ কার্ধ্য অতীব বিস্তীর্ণ 
ও বিশ্ময়কর। ইহার কর্তা নিশ্চিতই আছেন এবং এরূপ কার্যে 
কর্তী কখন অল্পঙ্ঞ হইতে পারেন না। এইহেতু এইরূপ কার্ধ্য 
দেখিয়া এইরূপ কাধ্যকরণক্ষম সর্বজ্ঞ কর্তার অনুমান হয় এবং সেই 
সর্বসমর্থ সর্বজ্ঞ কর্তাই ঈশ্বর। এস্থলে এরূপ প্রয়োগও হইতে 
পারে যে, যাহা সাবয়ব, তাহা কাধ্য ॥ যেমন ঘট। জগৎ সাবয়ব 
বলিয়! কাধ্য এবং কার্য যন্্রপ, তানুব্ধপ বুদ্ধিমান কর্তা হওয়াও 
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আবশ্ক। জগত্রপ কার্ধ্য অতিশয় বিস্তীর্ণ এবং বিলক্ষণ বলিয়৷ 
ইহার কর্তা সর্বজ্ঞ এবং সর্বসমর্থ। এই ত সর্বজ্ঞ ও সর্বসমর্থ 
ঈশ্বরের সিদ্ধি হইয়া গেল। সুতরাং কেন বলিতেছেন যে, যুক্তি দ্বারা 
্রত্মসিদ্ধি হইতে পারে ন!। 

উত্তরপক্ষ ।_-অনুমান দ্বারা “অণোরণীয়ান্‌ মহতো৷ মহীয়ান্‌” 
ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত লৌকিক কর্তার সহিত বিলক্ষণ, বিরুত্বধর্মাশ্রয় 
বন্ধের সিদ্ধি হইতে পারে না। নিয়মানুমারে ছইটি পদার্থের সনবন্ধ- 
যোগ ব্যাপ্তি বলিয়া অভিহিত হয় । যেমন ধূম ও অগ্নির সম্বন্ধ। 
কিন্ত এই উভয়ের সম্বন্ধযোগ-সন্বদ্ধে ইহাও সত্য যে, এতদুভয়ের 
একযোগে অবস্থিতি প্রথমে দৃষ্ট হওয়াতেই এ নিয়ম স্থাপিত হইতে 
পারিয়াছে। ঘট যন্ত্রপ কাধ্য, তদ্রপ তাহার কর্তাও আছে, ইহাও 
অব্যর্থ প্রকৃত। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও সত্য যে, কুস্তকার 
কর্তৃক ঘট নির্মিত হওয়ার ব্যাপারটি পূর্ব্বে লোকে দেখিতে পাই- 
যাই এই তত্ব অবগত হইয়াছে । সুতরাং এস্থলে “কার্ধযত্বেন' ও 
“কতৃত্বেন? ব্যাঞ্ধি প্র্ৃত। কিন্তু ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ নির্মিত 
হওয়ার ব্যাপার যখন কেহ দেখে নাই, তখন অন্থকুল তর্কের 
অভাবে এই ব্যাণ্থির দৃষ্টান্ত বার অদৃশ্য বস্তু ঈশ্বরের সিদ্ধি-প্রয়াস 
যেন বিন! ভিত্তির চিত্র লিখন বলিয়াই স্থির হয়। 

আরও একটি গুরুতর বিবেচনার কথ| আছে। ঘট-ভাগ্ডাদি 
ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নির্শিত হইতে পারে বলিয়া উহাদের কর্তা থাকাও 
বিছিত বটে। কিন্তু পৃথিবী, জল, অগ্নি প্রভৃতি পদার্থ এরূপ যে, 
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উহাদের নির্মিত হওয়। শক্তির অতীত বলিয়াই বো হয় । এই- 
হেতু শক্তিনাধ্য ঘটাদি পদার্থের দৃষ্টান্ত দিয়া অশক্তিক্রিয় পৃথিবী- 
জলাদিকে কার্ধ্য মান! প্রথমতঃ নিতান্ত হান্তজনক বলিয়াই বোধ 
হয়। তাহার উপর আবার এইরূপ কার্য্যাবলম্বনে ঈশ্বর-সিদধির 
প্রনাম যেন ঘড়া-ঘড়া আকাশকুন্মের গন্ধলার বিতরণের ব্যাপার 
বলিয়াই মনে হয়। যে স্থলে প্রতাক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা “হেতু” 
অবগত হওয়া যায়, তথায় তদবলম্বনে অন্তকিছু-সিদ্ধি হইতে পারে, 
কিন্তু এস্থলে জগৎ কার্ষ্য বলিয়! স্বীকাধ্য হওয়ার হেতুই পাওয়! 
যাইতেছে না, সুতরাং এইরূপ জগদবলগ্বনে ঈশ্বর-সিদ্ধি কেমন 
করিয়া হইবে? 
পৃথিবী জল অগ্র্যাদি যদি কাঁধ্য বলিয়াই বা মানিয়া লওয়াও হয়, 

তাহা হইলেই বা কেমন করিয়া মানা যাইবে যে, এই সমুদয় বিরাট 
ব্যাপার কোন এক ব্যক্তি কক এককালে রচিত হইতে পারি- 
য়াছে? ঘটের স্তায় এই সকল ত এতটুকু বা একটি নহে যে, 
একবাক্তি এককালে এ সমুদয় ব্যাপার সমাধা করিয়া ফেলিয়াছেন 
বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইবে । এই সকল এত ভিন্ন ভিন্ন, এত বিভিন্ন 
রূপ-গুণ-পরিমাণ-বিশিষ্ট, এত কষুদ্রবিশাল আয়তনে বিভক্ত যে, এই 
লমুদয় কাধ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেও ইহাদের কর্তা একব্যক্তি 
বলিয়া নির্ণীত হওয়ার পরিবর্তে বহুতর ব্যক্তি হওয়া আবশ্তক হইয়া 
উঠে। এই লোকে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর কর্তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিই পরিদৃষ্ট 
হয়। সুতরাং এই সমুদয় জগতের একমাত্র কর্তা বলিয়া কোন যুক্তি 


ত৬ত৪স৯িরিসি ৪৯ ৮৬৯৫৯৫ উপাসিলা ৯ ৯/ সতী সি তিল দির উস সত সি ৯৫ তে 


চে 
হ৮ৎ ... শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন। 
। 
শস্মিীসসিপন্িতাাসছি সিল তি লি সততার তত পািত৯৮৯ পিছ সিরাসিএসাছি রসি ৯ এসসি সিসি পিটিসি লা লি লা এ ০ পচ রি চিলির সি ৫৯/৯লাড লা লালা 


দ্বারাই স্থির হইতেছেন নাঁ। এ লোকে ত এমন একজনও কুশল 
ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না, যতকর্তৃক সমুদয় বস্তর নির্মাণ হইতে পারে ) 
্ুৃতন্লাং একমাত্র ঈশ্বর কর্তৃক এই বিরাট জগতের কৃষ্টি হইয়াছে, 
ইহা কোন যুক্তি-বলেই নির্ণয় হইতেছে না । 

এতদ্বাতীত যদি একমাত্র ঈশ্বর কক এই সমুদয় নির্িত 
হইয়াও থাকে, তবে সেই ঈশ্বর শরীরী কিন্বা অশরীরী, ইহাও 
জিজ্ঞান্য হইয়া পড়ে। শীরীরী কর্তা ব্যতিরেকে ষে এই জগৎ- 
কাধ্য রচিত হইয়াছে, ইহা ত কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। 
কারণ লোকে কার্য্ের কর্তা শরীরীই দৃষ্ট হর। যদি বলেন যে, 
ঈশ্বর কেবল ইচ্ছা-বলেই সমস্ত সমাঁধ! করিতে পারেন, তাহা হইলে 
কোন যুক্তিই এ কথার সাহায্য করিবে না। কারণ ইচ্ছাও সশরী- 
রেরই হইয়া থাকে । অশরীরের ইচ্ছা কম্মিন কালেও কাহারও 
হৃদয়ঙম হয় নাই। যদি বলেন যে, শরীর নশ্বর হইলেও মন্‌ নিত্য 
এবং তদ্ধেতু মন সঙ্কল্প বলেই জগৎকাধ্য .সমাধা করিতে পারে, 
তাহ। হইলেও কথাটি সমীচীন হইবে না। কারণ যোগী ও মুক্ত- 
জীবগণ মন থাকিলেও সে মন দিয়া কোন কার্য করেন না। যদি 
বলেন যে, অশরীর ঈশ্বর না হউন, শরীরী ঈশ্বরই জগদ্রচনা করিতে- 
ছেন, তাহা হইলেও কথাটি যুক্তির মুখে টিকিবে না । কারণ এরূপ 
স্থলে জিজ্ঞান্ত যে, ঈশ্বরের সেই শরীরটি নিত্য অথব! অনিত্য ? 
যদি উত্তরে বলেন যে, ঈশ্বরের শরীরটি নিত্য, তাহা হইলে সারয়র 
হইয়াও ঈশ্বর বখন নিত্য হইতে পারিলেন, তখন সাবয়ব জগৎই ৰ 


হর নি / ২৮১, 


জাল সিতি ছি ঠ ছি এস 2% পাছিীছি 2 ঠাছিপরছি তি রী শিরিসিতাতি ভাসি ৯ 2৯ ৯ ৮৯ঠ%ি হু পাপা পাস পা পাস্চিল ৬ ৮৬ লোপাট লিপি পাটি লা পৌর চৈ লী বাসিলাছি লাখ পো রানি তাস 


নিত্য হইতে পারিবে না৷ কেন, এবং নিত্য জগতের রষ্ঠটারই বা 
প্রয়োজন হইবে কেন? যদি বলেন যে, ভাল, ঈশ্বরের শরীর 
নিত্য না হয় অনিত্যই হউক, তাহা হইলেও জিজ্ঞান্ত হয় যে, 
ঈশ্বরের সেই অনিত্য শরীরটি কে গড়িল? উত্তরে যদি বলেন যে, 
ঈশ্বর শ্বয়ংই স্বীয় শরীরটি রচিলেন, তাহা হইলে বপিতে হইবে যে, 
ভিনি সশরীর হইলে ত স্বীয় শরীরটি কখনই গড়িতে পারিবেন 
ন| এবং যদি অন্ত কোন শরীরী কতৃক ঈশ্বরের শরীর গঠিত, 
হওয়ার নির্ণয় করা হয়, তাহা হইলেও সেই শরীরীর শরীর-রচয়িতা 
কে, এইরূপ প্রশ্নপরম্পরার কন্মিন কালেও সমাধান হইতে পারিবে 
না। সুতরাং অন্ুমান-বলে ঈশ্বরসিদ্ধির প্রয়াস কেবল বাতুলের 
বুথ। প্রলাপ মাত্র। এইজন্ত তার্কিকমাত্রের কখনও বিস্ৃত হওয়। 
উচিত নহে যে, 
অলৌকিকাস্ত যে ভাবা ন তীংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। 


নত সত 


ব্রহ্মস্বরূপ-নির্ণয । 
( শ্রুতিস্থৃতিস্ত্রাদি-শান্ত্রনিদ্ধ ব্রহ্মবাদানুসারে ) 


অন্য বাদ্দিগণ যেরূপে ব্রন্মনির্ণয় করিয়াছেন, তাহা যে অশান্ত্রীয়, 
ইহ] বিশদরূপেই বলা হইল। এইবার বিচার করিয়| দেখা যাউক 
যে, শান্তর ব্রদ্ম-সগ্থদ্ধে কিরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। শান্ত্রসিদ্ধ 
্রচ্মসিদ্ধান্তই সর্বমান্য হওয়! আবশ্যক । 


২৮২ গুদ্ধাহৈত দর্শন। 


এপাউাসিকভাছ ৮ উঠা্লিসলীগীিভািলাইভাসিতা৯লাসিসিা সলাত ৯ঠা হা সিট ৯ ভঠ উা উিত উপল লী লীছি লাস ভীত সিভি তসিপাসি লাউ লি তির তি তে আসি | পিিশপীস্পিপি শী পা অস্ত 


প্কৃষিভূবাচকঃ শবে! ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং 
পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে 1” “৭ তৎ সৎ পরং ব্রহ্ধ কষ্ণাত্মকো 
নিত্যানন্দৈকম্বরূপঃ”, "যতো বা ইমানি ভূতানি জার়স্তে”, “স 
-ঈক্ষা চক্রে” পসর্বস্ত বশী”, “যঃ সর্বজ্ঞ১”, প্বিশ্বতশ্চক্ষুরুত।” পসর্বব- 
কামঃ সর্বগন্ধঃ সর্ধরসঃ”; “আত্ম বা অরে,” “তদেজতি তন্নেজতি, 
“অপাণিপাদো জবনো,” “অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্‌” “যতো বাচো 
নিবর্তন্তে” “কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ৮ “ততস্ত তং পশ্ততে 
নিফলং ধ্যায়মান:,* “পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী 
জ্ঞানবলক্রিয়া ৯, “সত্যং বিজ্ঞানমানন্ং ব্রহ্ম,” “সদেব সৌম্যেদমগ্র 
আসীৎ,” স আত্মানং স্বয়মকুরুত,” “সর্ধং পুরুষ এবেদং,” “মন্তঃ 
স্বৃতি্ঞান৮ “অহং সর্ধস্ত প্রভবঃ,৮ “্মত্তঃ পরতরং নান্তং৮ 
“অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ,৮ নির্দোষপূরণগুণ- 
বিগ্রহ আত্মতন্ত্ু,৮ “ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং» “নমো নমন্তেই- 
স্ুষভায়,” *শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কাস্ত্য,” *ত্বং বর্গ পূর্ণমমূতং বিগুণ- 
বিশোকমানন্দমাত্রমবিকারমনন্তাদন্তৎ,” ইত্যাদি শ্রুতি, স্থৃতি, এবং 

পসর্ববধন্মোপপত্তেশ্ঠ,” “প্ররুতিশ্চ প্রতিজ্ঞ দৃষ্ান্তাইনুপরোধাৎ, 
“অরূপবদেব হি তত্প্রধানত্বাৎ৮ “অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানু- 
মানাভ্যাম্‌৮ উভয়ব্যপদেশাত্বহিকুণ্ডলব,” “নানুমানমতচ্ছ তে,” 
«প্রক্কতৈতাবত্বং প্রতিষেধতি ততো ব্রধীতি চ ভুয়ঃ,” “আনন্দমময়োহ- 
ভ্যাসা “আহ চ তন্মাত্রম্” ইত্যাদি স্ত্র স্পষ্টবাকযে বলিতেছেন 
“যে, সেই পরব্রহ্ধ পরমাত্ম। পুরুযোত্তম শ্রীরুষ্খ ভগবান্‌ 


বরহ্ম্বরূপ-নির্ণয়৷ ২৮৩ 





ভপিিা্িসিলীতি পি রাসিতাসিতী সিসি পা ৯ পাস তিনটি তানি পা তাল তা লী সি সিসপাসি্রসমিজ 


আনন্দময়। তিনি সাকার। তিনি প্রাকৃত গণ ও আকারাদি- 
রহিত। তিনি শঙ্ধবলে নান। বিরুদ্ধ শক্তিমমুহের আশ্রয় । 
(তিনি অর্থবলে বিশুদ্ধ ম্বরূপাত্বক সর্ধধন্ম-বিভূষিত। তিনি 
বাৎনল্যাদদি সমগ্র উত্তম গুণসমুহের সমুদ্র। এইদমুদয় শান্ত 


সিদ্ধান্ত ইত:পূর্কেও প্রকারাস্তরে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্তাগবতও 
বলিতেছেন, “এতে চান্তে চ ভগবন্ধিতয। যন্ত্র মহাগুণাঃ৮ এমন 


কোন শান্ত্বই নাই, যাহাতে ভগবানে স্বাভাবিক নিতাগ্তণ 
মান! হয় নাই। কিন্ত ধর্ম ও গুণ বিগ্ধমান থাক! সত্বেও 
ব্রন্মে দ্বৈতের গন্ধ পর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ পরত্রদ্ষের 
গুণ অথবা ধর্ম কেবল স্বরূপাত্বক। এইহেতু বেদাস্তস্থত্রে 
শ্রীমঘেদব্যাস বুঝাইয়া দিতেছেন, “প্রকাশাশ্রয়বদ্ধা তেজস্বাং”__ 
যেমন কৃ্্য ও সুর্যের তেজ উভয়ে পৃথক্‌ দৃষ্ট হইলেও দ্বৈতশূন্য, 
তন্রপ। সুর্যের তেজ ৃর্যের স্বরূপের সহিত অপৃথক্‌ বলিয়াই 
দ্বৈতাঁপত্তি ঘটিতে পারে না। যে বস্তুর যেরূপ স্বভাব, তাহাকে 
তন্রপই মানিতে হয়। ভগবান্‌ সমগ্র জগতের উপাদান ও 
নিমিত্ব-কারণ হওয়! সত্বেও নির্বিকার এবং আপ্তকাম। পূর্বোক্ত 
শ্রতিস্তৃত্যাদি সকল ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। উপাদানের 
কথ! শুনিয়া! কেহ হয়ত ভাবিতে পারেন যে, মৃত্তিকা ঘটের 
উপাদান বটে, কিন্তু ততটুকু মৃত্তিকা ঘট নির্মিত হইলে যেমন 
ব্যয়িত হইয়! যায়, তন্রপ পরব্রহ্মও জগৎ নির্মিত হইলে কি 
ব্যয়িত হইয়৷ যান? এবং নিমিত্ত বলাতে কেহ হয়ত ভাবিতে 


২৮৪ শুহ্ধাদৈত দর্শন । 


চে পাস লাশে পি পািলাসিপস্টিপাসিপাসটিলি ছি পাসিপীকদি্ান 





সাজ ছিলি ৫৯৫ ছি ৫ ৯৫ কাউ সির দস ডিনার লী হা দাত উটাস্বিাতা 


পারেন ষে, অবয়বরহিত ব্রহ্ম কর্তৃক জগৎ, (কিরূপে নির্মিত 
হওয়া সম্ভব? কিন্তু ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তি, এই একটিমাত্র কথা 
দ্বারা এই উত্তয়প্রকার সন্দেহই সম্পূর্ণবূপে নিরারৃত হইয়া যায়। 
এই একটিমাত্র কথা দ্বারা ম্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, 
যাহা পরম্পরবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত, তাহা ব্রহ্গসন্বন্ধে 
সর্বতোভাবে সম্ভব, বেদ ত্রহ্ষকে নিরবয়ব এবং কর্তা ও উপাদান 
এবং নির্বিকার বলিয়৷ বর্ণনা করিতেছেন। আন্তিকগণ এই 
বেদবাক্যে পরিতৃপ্তও হন এবং এই সত্য সন্দর্শন করিয়া 
কৃতকৃত্যও হন। এইহেতু বেদান্তন্ত্রে “শ্রতেস্ত শব্মমূলত্বাৎ* 
সুত্রটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই স্থত্রটি অবলম্বন করিয়া শ্রীমচ্ছস্ক- 
রাচাধ্য প্রথমতঃ ব্রহ্ধকে বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয় বলিয়! আস্তিকগণের 
ম্তায় যেরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে পরে যে তিনি কোনরূপ 
বিপত্তি ঘটাইবেন, তাহ! তদর্শনে আদৌ মনে উদয় হয় না। 
ফিন্তু কিয়গর অগ্রসর হইয়া তিনি তদানীন্তন কালের বৌদ্ধ- 
তাবাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। স্পর্শ দ্বারা হস্তীর পৃথক গৃথক্‌ 
অক্জপ্রত্যক্গ প্রত্যক্ষ করিয়া যদি অন্ধগণ তত্তৎ অন্প্রত্যঙ্গের 
প্রত্যক্ষান্নুরূপ বর্ণনা করে, তাহাতে কোন দোষ হয় না; কিন্তু 
হস্তীর কোন অবয়বকে সমগ্র হস্তী বলিয়া বর্ণনা করিলে চক্ষুগ্মান্‌ 
তাহাই হস্তী বলিয়া! শ্বীকার করিতে পারে না। মায়াবাদ-কৃত 
ব্রহ্মসিদ্ধান্তেও এইরূপ দোষেরই পরিচয় পাওয়! যায়। যেমন 
স্রন্দের তিরোভাব শক্কিটি মাত্র সনর্শন করিয়া! কোঁন বাদী 
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পরিচয় দিতেছেন যে, ব্রন্ধমাত্র শুন্য, অনির্বচনীয় ইত্যাদ, তদ্রূপ 
মায়াবাদও ব্রদ্ষের শৃক্তিবিশেষের ঘোরে অন্ান্ত শক্তিসমূহের 
নিষেধে প্রবৃত্ত হইয়! গুরুতর দোষের আকর হইয়া পড়িয়াছেন। 
্রহ্ষকে বিরু্ধধন্মাশ্রয় কিম্বা বিবিধ ধর্মের আধার বলায় ব্রন্মেরই 
পরিচয় দেওয়৷ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তৎপরে 
ব্রন্মের অন্তান্ত বিশেষত্ব নিষেধ করিতে গিয়। মায়াবাদ 
যে ব্রদ্ধকে সম্যক উপলব্ধি করিতে পাবেন নাই, তাহারই 
পরিচয় দিয়াছেন। ব্রন্ষসন্বন্ধে ভাষ্যকার শ্রীমদল্লভাচার্ধ্য 
বলিতেছেন, 


সচ্চিদানন্দরূপত্ত ব্রহ্ম ব্যাপকমব্যয়ম্‌। 

সর্ববক্তি স্বতন্তরঞ্চ সর্ব্বজ্ঞং গুণবর্জিতম্‌ ॥ 
সজাতীয়বিজাতীয়স্থগতদ্বৈতবর্জিতম্‌। 
সত্যাদিগুণসাহসৈযুক্তমৌৎপত্তিকৈঃ সদা ॥ 
সব্ধাধারং বশ্যমায়মানন্দাকারমুক্তমম্‌। 
প্রাপঞ্চিকপদার্থানাং সর্ধেষাং তদ্ধিলক্ষণম্‌ ॥ 
জগতঃ সমবায়ি স্যাত্তদেব চ নিমিত্তকম্‌। 
কদাচিদ্রমতে স্বন্মিন্‌ প্রপঞ্চেইপি কচিৎ সুখম্‌ ॥ 
সর্ববাদানবসরং সর্বববাদান্থুরোধি তৎ। 
অনস্তমৃত্তি তদ্ধদ্ধ কুটস্থং চলমেব চ॥ 


২৮৬ শুদ্ধাছৈত দর্শন। 
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বিরুদ্ধসরবধর্্াণামাশ্রয়ং যুক্ত্যগোচরম্‌। 

আবির্ভাবতিরোভাবৈন্মোহনং বহুরূপতঃ॥ 

ইন্জিয়াণাং তু সামর্থ্যাদদৃশ্যং স্বেচ্ছয়া চ তত ॥ 
তত্বদীপনিবন্ধ--শাস্তার্থ প্রকরণ । 


“আনন্দো ত্রদ্ষেতি বাজনাত,৮ “সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” 
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, পরমাত্ম! আনন্দানুভব- 
রূপ এবং নিত্য বর্তমান বলিয়া “ন৮ও বটেন। এই নিমিভ্তই 
তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। “আনন্দং ব্রহ্মণো 
বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন,, “আনন্দং ব্রদ্ষণো রূপম্‌* ইত্যাদি 
শ্রতি ইহাও প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, পরমাত্মায় তদীয় স্বরূপের 
হ্যায় তদীয় স্বরূপের সহিত অভিন্ন কোন ধর্মরূপ আনন্দও বিদ্যমান । 
আকার, বন্ত্র, ভূষণাদির স্থানে এই আনন্দ তাহাতে রহিয়াছে । 
এই আনন্দরূপ তদীয় আকার জগংস্্টির পূর্বাবস্থায় তদীয় স্বর 
পের সহিত এরূপ ভাবে ওতপ্রোত থাকে যে, তাবস্থায় ব্রহ্ম 
নিরাকার বলিয়াই প্রতিভাত হন। এই নিমিত্তই ব্রহ্ম কোন 
কোন স্থলে নিরাকার, “অসৎ ইব” ইত্যাদি]শব্দে অভিহিত হইয়া, 
ছেন। কিন্তু নিরাকার শব্দের অর্থ সকল স্কুলেই প্রাকৃত আকার- 
রহিত কর! উচিত এবং এঁ যে" “অসৎ ইব,” উহ্থার অর্থ অস্পষ্ট অর্থাৎ, 
স্ষ্টরূপে তীহাকে প্রত্যক্ষ: করা কঠিন। প্রভুর বহিঃক্রীড়া- 
প্রবৃত্বিই তাহার জাগতিক অবস্থা, এবং অন্তংক্রীড়া-নিরতিই 
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তাহার জগৎস্থষ্টির পূর্ববাবস্থা। “একোহ্হং বহুঃ স্তাঁং*-শ্রত্যনুসাবে' 
যখন বাহ রমণের ইচ্ছ! ভগবানে উদ্ভূত হয়, তখন তিনি প্র স্বীয় 
ধর্মগুলিকে আপনার সহিত পৃথক করেন। ইহাতেই ধর্মগুলির' 
তিরোভাবাদি বিবিধ তারতম্য দ্বারা এই জগৎ আবিভূতি হয়। 
প্রথমে যে রূপ দ্বারা ভগবান্‌ স্বীয় ধর্মগুলিকে স্বীয় স্বরূপের সহিত, 
পৃথক্‌ করেন, সেই রূপটিই শ্রুতিসমূহে অক্ষর, ধাম, সমষ্টিজীব, 
ব্রহ্ম, চরণ, মহিমা! প্রভৃতি শব্দে অভিহিত। পুরুষোত্বম শ্রীতগবান্‌ 
এবং এই অক্ষর, ইহারা উভয়ে সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় স্ুপ্তশক্তি 
থাকেন। এই অক্ষরের ছুই প্রকারে স্ফ্তি হইয়া থাকে । ভক্ত- 
গণের হৃদয়ে ব্যাপিবৈকৃ্, ভগবদ্ধাম ইত্যাদি রীতানুসারে এই 
অক্ষরের প্রকাশ প্রতিফলিত ভয়। এইহেতুই শ্রীমস্তগবদূগীতা ও. 
শ্রীমপ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে__“ঘং প্রাপ্য ন নিবর্তৃস্তে তদ্ধাম পরমং 
মম” এবং “দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্‌।* এই 
অক্ষর-স্ক্তি হইলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভগবদৃগুণগুলির আবির্ভাব হয়। 
তখনও তদতিরিক্ত ভগবদৃগুণ তিরোভূত থাকে । গুদ্ধাদ্বৈত-জ্ঞানি- 
গণের হৃদয়ে এই অক্ষরের স্ফূর্তি প্রকাশমাত্ররূপে হয়। কারণ তখন 
তাহাদিগের হৃদয়ে একমাত্র জ্ঞানশক্তি ব্যতীত অন্য সমুদয় শক্তির 
তিরোভাব পরিদৃষ্ট হয়। অতএব শুদ্ধাদ্বৈত-জ্ঞানিগণ এই অক্ষরকে 
নির্ধার্মক বলিয়া অভিহিত করেন এবং শ্রীমন্তাগবতেও উক্ত হই- 
যাছে__“সংস্প্তবচ্ছন্যবদপ্রতক্যং তন্মলভূতং পদমামনস্তি।” এই 
অক্ষর ভগবান্ই “ত্রক্ধ পুচ্ছং প্রতিষ্টা” ইত্যাদি শ্রুতিনিচয়ে আনন্দ- 
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অয় পুরুষোতমরূপ হংসের পু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । এই 
অক্ষর ব্রহ্ধই স্বীয় সদংশরূপা প্ররুতিতে জীবরূপ বীধ্যের আধান 
করেন এবং তাহাতেই সচ্চিদ্রপ জীব সকলের উৎপত্তি 
( বুচ্চরণ ) হয়। 

এই আনন্দান্ুুভবরূপ পুরুষোত্বম বতকালে নামরূপাদি জগতের 
স্পষ্ট অভিব্যক্ত পৃথক্‌ পৃথক ভাবে করিতে চাঁন অথব৷ ব্রহ্মাগাত্মক 
সদংশে প্রবেশপুর্বক উহার শাসন করিতে চা”ন, তখন অন্তর্যামি- 
রূপ ধারণ করিয়া তিনি সমগ্র জড়চেতনবূপ পদার্থে প্রবেশ করেন। 
এইহেতুই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্টন্‌,” “যো 
বিজ্ঞানে তিষ্টন্”, “এয ত আত্ম! অন্তধামী অমৃতঃ” ““ধ্যেয়ঃ সদা 
সবিতৃমগ্ডুলমধ্যবর্তী নারায়ণ?» ইত্যাদি । 

দৃশ্ট পদার্থ না হইলে নেত্রাদি ইন্দ্রিয় এবং দ্রষ্টী (জীব) এত- 
দুভয়বের সিদ্ধি দুফর হইয়া পড়ে । এবং দ্রষ্টী না হইলেও দৃষ্ঠ 
পদ্দার্থ এবং ইন্ত্রিয়ের সিদ্ধি অসম্ভব হয়। এইরূপে একের অভাবে 
অপরের অবস্থিতি কল্পনাতীত বলিয়া সমগ্রের দ্রষ্টা এবং দৃশ্তকরণ 
ও দ্রষ্টাকে স্ব স্ব কাধ্যে নিয়োজকরূপ অন্তর্যামীর আবির্ভাব। 
এই অন্তর্যামী সেই মহান্‌ অন্তর্যামীর অংশ। ইনিদেহ ও দেহী 
মাত্রের নিয়ামক | দেহীর কর্ম ও কর্মফল ইহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না। কারণ ইনি নিরভিমান। 

আনন্দময় অনুভব কিম্বা আনন্দান্থভব মাত্র সেই ভগৰান্‌ স্বীয় 
ইচ্ছান্থুসারে পৃথক্‌ পৃথক ভাব সকল দ্বারা ব্রহ্ম, গরমাত্ম! (অন্তর্যামী) 


পিসির সিসি সির উল সরি তি সিরা উদদীন ঈি 


ব্রন্মত্বরূপ:নিরূপণ। ২৮৯ 


০০ লিলি লেলিিলিলিলীলালিপীক ৫৯ ৫৯6 সি সির সিরীসিপসিত সদন অপ সসিতাত 5 শিপ 


এবং জীবাদি রূপ সকল পরিগ্রহণ করেন। এইহ্েতু লেশমাতর 
ঘ্বৈতাগত্তি হয় না। জীব সঙজাতীয়। জড়বর্গ বিজাতীয়। এবং 
অন্তর্ধামী স্থগত। কিন্তু এই ভিনটি ক্রমানুসারে সৎ, চিৎ ও আনন্দ; 
এইহেতু খৈতের গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। প্রর্কৃতি সদংশ বলিয়া প্রক্কৃতি 
ও ভগবাঁনে বিজাতীয় দ্বৈত নাই, জীব চিদংশ বলিয়া জীব ও 
ভগবানে সজাতীয় দ্বৈত নাই, এবং অন্তর্ধামী সচ্চিদানন্দ বলিয়। 
অন্তর্ধামী ও ভগবানে শ্বগত দ্বৈত নাই। বিদেহ রাজার সন্ত্রসভায়্ 
প্রবচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহবি পিপ্ললায়ন বলিয়াছিলেন, “হে 
রাজন্‌, ধিনি স্বয়ং অহেতু হইয়াও কিম্বা কোন কিছুর সাক্ষাৎ 
কারণ'না হইয়াও স্বীয় চিচ্ছক্তি-বিলাসে সদা রমণ করেন অথচ 
স্বীয় অংশ এবং অংশাশিরূপ অক্ষর (ব্রহ্ম ), অন্তর্ধামী ( পরমায্মা ) 
এবং জীব দ্বার এই সমগ্র জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহার করেন, 
তিনিই ভগবান । ধাহার সামথ্যে চৈতগ্ভপ্রাপ্ত জীব, দেহ, ইন্দ্রিয় 
এবং প্রাণ স্বীয় স্বীয় কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই অন্তর্ধামী (পরমাত্মা)। 
এবং যিনি তত্ব, স্বপ্ন, জাগর নুযুত্তি ও তুরীয় অবস্থায় স্বীয় স্বরূপে 
সর্বদ| বিছ্যমান থাকেন কিম্বা জড়াদিতেও ম্বরূপস্থিতি রক্ষ! 
করিবার জগ্ত সব্রপে ুক্সরূপে থাকেন, তিনিই ব্রহ্ধ € অক্ষর )।” 
কিন্তুবস্তুতঃ এই তিনই এক। এইহেতু শ্রীমস্তাগবতে উত্ত 
হইয়াছে,__ ১৮৪ 
বস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজ জ্ঞানমদবয়ম্‌। 
ব্রন্মেতি পরমাজ্মেতি ভগবানিতি শব্যযতে ॥ 
১৪৯ 


২৯ শুন্ধাদ্বৈত দর্শন । 


৬ িভিিসিপ ও সিল পো সিসি তপসিটি সিসি সিরা সিসির ৬ সিপিসা ৯ 55759485855 


ভগবত্তত্ববেতুগণ মেই অনুপম আনন্দান্ভব মাক্রকেই ১১ 
বলেন। সেই আননাান্ুতবই শাস্ত্রে ত্রন্ধ, অন্তর্যায়ী এবং ভগবান্‌ 
বলিয়া! উক্ত হন। | 

প্রভুর এই তিনটি স্বরূপই আনন্দময় । তবে ইহাতে কেবল 
এইটুকু বিশৈষ যে, বেদে “ন একো! ব্রহ্ষণ আনন:”-শ্াতি ছারা! 
অক্ষর ব্রদ্মই আনন্দ বলিয়া পরিগণিত এবং “ষতো বাচো নিবর্তস্তে- 
শ্রুতি দ্বারা পরাৎপর ভগবানের আনন্দ অপরিমেয় বলিয়া 'নিণীত |" 

মহাত্ব! শঙ্করাচার্ধ্যও আননময়াধিকরণের প্রারস্তে ছুই চারিটি 
স্তরের ব্যাখ্যায় অন্তান্ত আস্তিকগণের স্তায় আনন্দময় বস্তকেই 
পরমাত্ম। মানিতেছেন এবং বলিতেছেন, ত্রহ্মানন্দ নিরতিশয় |” (১) 
কিন্তু “অশ্বিনস্ত চ তদ্যোগং শান্তি” (২) হুত্রটির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হই- 
য়াই সহসা! আন্তিকতা হইতে বিচ্যুত হইতেছেন। তথায় তিনি 
স্পষ্টরূপেই দিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, পরমাত্মা নহেন, তৎপরিবর্তে 
জীববিশেষই আনন্দময় (*)। “ইদস্বিহ বক্তব্য হইতে আরম্ভ 
করিয়া অধিকরণসমাপ্তি পর্য্যস্তের ব্যাখ্যায় তিনি স্থত্রকার শ্রীমছেদ- 
ব্যাসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, “ন্ুত্র- 
কারকে আমরা এই বলিতে চাই (অর্থাৎ এই প্রশ্ন করিতেছি ) 


০ সপোন শপ 


(১ ঙ্গীনন্দসা নিরতিশয়ত্বাবধারণাৎ। ১-১-১৩ভাহম্‌। 

(২) বেদাস্তমীমাংসা।। ১-১-১৭ সুত্রম্‌ | 

(৩) তল্মাৎ কার্যাপতিত এধানন্বময়ো,ন পর্‌ এবাজা আনন্দ ইতি বিস্তা- 
'কর্মাণোঃ ফলহ্‌। তদ্বিকীর আনন্দময়; ।--আননত্রঙ্গবলী-শাক্ষরভাহাস্‌। 








সাজ সর প্লাস 


ব্রদ্মম্বরূপ-নিরূপণ। ২৯১ 


উরি লিল্রর পল হর বসতি * পপি প উপ পট পার সিরাপ পপি লাপািপালালাম পাতা লা লালা রানীর লিলা 


যে; আনন্দবঙ্লীতে ষথায় বিকারার্থক ময়ট প্রত্যয়ের প্রবাহ ও 
পরম্পরী ছুলিতেছে, তথায় অকস্মাৎ প্রাচ্ধ্য অর্থে ময়টের গ্রহণ 
কেন করা হইল? এবং যদি আননদময়কেই ব্রদ্ধম বলিতে চান, 
তবে অন্লময়কেও ব্রহ্ম বলুন।৮ তৎপরে শঙ্করাচার্য আরও বলি- 
তেছেন যে, “আনন্দময়কে যদি ব্রদ্ম মানেন, তাহা হইলে ব্রহ্ষকে 
সবিশেষ মানা আবম্টক হইয়া পড়ে, কিন্তু “যতো! বাচো নিবর্তৃস্তে 
বাক্যে ব্রন্ধ নির্ব্বিশেষ বলিয়া উক্ত হইতেছেন।* আরও অগ্রসর 
হইয়া তিনি বলিতেছেন, “আরও একটি কথা আছে,_ ব্রহ্মকে 
আনন্দময় মানিলে, তাহাতে কিঞ্চিৎ ছুঃখ রহিয়াছে বলিয়াও 
মানিতে হইবে, কারণ প্রাচ্্ধ্যার্থে বিরোধীর কিঞ্চিৎ সত্তা 
উপলন্ধ হয় |» 

অতঃপর ভাষ্যকার শঙ্করাচাধ্য বলিতেছেন যে, “প্রতিশরীরে 
প্রিয-মোদাদির ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। স্থতরাং আনন্দময়েও ভেদ 
মানিতে হইবে । শরীর অনেক হইলেও ব্রহ্ম যে একই, অভিন্ন। 
'এবং অভ্যাস ( পুনঃপুনঃ বলা )ও আনন্দময়ের হইতে পারে না, 
কেবল আনন্দমাত্রেরই অভ্যাস হইতে পারে। যদি কোথাও 
আনন্দময়ের অভ্যাস হইয়াও পড়ে, তাহ! হইলে উহ! অন্নময়াদি- 
প্রবাহ দিয়! হইয়াছে বলিয়া উহাকে ব্রহ্মবিষয়ক মানা উচিত 
হইবে না। এইহেতু (১) অন্ুময়াদির ন্যায় আনন্দময়েও যে. 

(১) তক্মাদন্বময়ানিখিবানন্দময়েহপি বিকারার্থ এব ময়ডিজ্ঞেয়ো ন প্রীচুর্ধযার্ঘঃ। 
১০১-১৭ ভাতম্‌। 


হ্৯হ শুদধাস্বৈত. দর্শন 1. 


কাছা সিলািাির সিলাউিরাসিাসিশাইরসিগািলাসিাসিসিটাসিপসপিিসলিিলা সস্তা পিপলস সবি ৯প ি্াসিিপসীসি সপ সি সা সিসি পিপি সিন সপাস্পাসিাপিপিপশিল টি 


ময়ট, আছে, তাহা বিকারাথেই, গৃহীত হওয়া উচিত, প্রাচ্্্যার্থে 
নছে।” 1.1 ও 
আনন্দময়াধিকবণ-বিষয়ে শ্রীমচ্ছঙ্করাচা্যের এই কল্পনা যে 
নিতান্ত বৌদ্ধ-কল্পন|, তাহা বিচার করিয়! দেখিলেই বুঝিতে পারা 
যায়। শ্্রীমচছন্করাচার্য্ের ভাষ্য যে ব্যাসস্ত্রের স্পর্শমান্রও করিতে 
সমর্থ হয় নাই, তাহ! গ্রন্থান্তরে স্পষ্টরূপেই প্রতিপাদন করিবার 
প্রয়াস করা যাইবে । আপাততঃ আনন্দাধিকরণ-বিষয়ে আচার্য্য 
কর্তৃক যে কৌশলটুকু প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস- 
প্রদান আবশ্তক বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ আনন্দময়াধিকরণ- 
বিষয়ে ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই আচার্ধ্য মহোদয়ের পক্ষে সঙ্গত 
হয় নাই । কারণ “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ”-ত্র হইতে আরম্ত 
করিয়া “অন্তস্তদ্বর্মপদেশাৎ*-স্থত্রের পূর্ব সুত্র পর্য্যন্ত সমুদয় স্জ 
গুলি দ্বার! সুত্রকার ব্রন্ধকে আনন্দময় গ্রতিপাদন করিতেছেন, 
কিন্ত ব্রদ্ধকে আনন্দময় বলিলে এ কথা যখন আচাধ্যের বিষতুল্য 
বলিয়। বোধ হয়, তখন এ স্ুত্রগুলির ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার. 
কোন প্রয়োজনই দৃষ্ট হয় না। যখন সৃত্রগুলি স্বমতের প্রতিকূল 
বলিয়! মনে হইয়াছিল, তখন ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার পরিবর্তে 
প্রথম হইতেই উহাদের খগ্ডনে প্রবৃত হওয়াই উচিত ছিল। তৎ: 
পরিবর্তে কির আস্তিকের ন্তায় ৃত্রানুসরণপূর্ব্বক অগ্রসর 
হইয়! তৎপরেই হুত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া! দণ্ডায়মান হওয়ায় 
লৌক সকলের ভ্রমে পড়িবার পথই প্রশস্ত করা হইয়ছে ।-রিরোধে 
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সিলিকন 


গ্রবৃত্ত হইয়াও এরূপ কৌশ্লসহকারে আচাধ্য অগ্রসর হইতেছেন 
ফেযেন বিরোধ করা তাহার অভিপ্রেত নহে। বলিতেছেন; 
'ব্রন্ধকে আননময় কেন বলা হইল? ময়ট:কে প্রচুর অর্থে 'কেন 
মানাহইল ? যখন বিরোধভাব মনে উদয়. হইয়াছিল, তখন জ্প্ট 
করিয়াই বল! উচিত ছিল যে, সুত্রকাঁর ভুল করিয়াছেন, ব্রহ্ম 
আনন্দময় হইতে পারেন না) কারণ আচার্য ময়টের প্রচুর অর্থ 
স্বীকার করেন না। কিন্তু এইরূপ পরিষার করিয়। বলার পরিবর্থে 
আচার্ধ্য প্রথমতঃ ব্রহ্ষকে আনন্দময় বলিয়া মানিয়া লইতেছেন। 
পরে ময়টের প্রচুর অর্থও স্বীকার করিতেছেন। কারণ তাহা 
ন। হইলে ব্রহ্মকে আনন্দময় স্বীকার করা কেমম করিয়া চলিত? 
এবং তৎপরে .অধিকরণের সমুদয় সুত্রে হ্থত্রকার যেরূপ সিন্ধান্ত 
করিয়াছেন, তাহা অবনত মন্তকে মানিয়া লইয়৷ আচার্য্য শ্রুতি-যুক্তির 
অনুপরণপুর্বক আনন্দময়কেই ব্রহ্ম মানিতেছেন। তৎপর 
শেষের ুত্রে কেমন করিয়! যে মায়াবাদের বিম্ময়কর কথা আঙচ্কা- 
ধ্যের মনে উদয় হইল, তাহ! ভাবিয়া স্থির করা যায় না।, ুত্রের 
অক্ষরার্থ বিচার করিলে আচার্য্যের ওবপ ভাবোদয় হওয়ার 
এতটুকুও কারণ খুঁজিয়৷ মিলে ন|| বরংযে স্ত্র হইতে. আচাধ্য 
বিরোধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, সেই -্থত্র চকার-যোগে পূর্ব সথত্রগুলির 
সহিত যুক্ত থাকায় ' পূর্ববর্তী স্ুত্রনিচয়ের পৌষকতছি 
করিতেছে। 

- দি দ্বৈতাপত্তির ভয়ে আচাধ্য আনন্দময়কে ব্রহ্ম মান! -অবিধেয় 


২৯৪ ওদধাদৈত দর্শন । 


০০ 


ভাবিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃথা ভীতিবশে তিনি অদঙ্গত কার্য 
করিয়াছেন। কারণ আনন্দ ও আনন্দময় উভয়েই যখন একই 
পদার্থ, তখন দ্বৈতাপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? আনন্দময়ই আনন 
ও আনন্দময় । স্ূরধ্যই তেজ এবং তেজোময়। এ্ক্য-সত্বেও বে 
পার্থক্য-প্রতীতি হইতেছে, এরূপ প্রতীতি সঙ্গত। কারণ বস্তুতে 
ষে শক্তি নিহিত, তাহাই এরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু 
একই বস্তু ছুইরূপ প্রতীত হইলে দুইটি বস্তু হইয়া! যায় না। 
সুতরাং এরূপ স্থলে তর্ক কর! বৃথ। বাগাড়শ্বরমাত্র । ব্রক্ষে রূপ বা 
আকারস্থানীয় যে আনন্দ, তাহা ব্রদ্ষের সহিত পৃথক্‌ নহে। ত্রহ্ধ 
শ্বয়ূই সেই বূপ বা আকার। এইহেতু লেশমাত্র দ্বৈত নাই। 
প্রাকৃত বস্তর রূপ বা আকার বস্তুর সহিত পৃথক্‌ বটে, কিন্তু ব্রদ্গের 
আনন্দরূপ রূপ বা আকার ততদ্রপ ব্রন্দের সহিত «পৃথক নহে। 
তৎপরিবর্তে ব্রহ্ম স্বয়ংই সেই রূপ বা! আকার। এবং এরূপ ৰূপ 
বা আকার আছে বলিয়া ব্রহ্ম সর্ূপ ও সাকার। স্ত্রকার শ্রীমদ্বাস 
"অরূপবদেব হি তৎগ্রধানত্বাৎ”-সুত্র দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়! দিতেছেন 
যে, ব্রহ্ম রূপবান্‌ নহেন, কিন্তু রূপই ব্রন্ম। কারণ আনন্দই তাহার 
সমন্তটুকু। ব্বথায় রূপবানের সহিত পৃথক রূপ থাকে, তথায় 
দ্বৈতাপত্তির ভয় উপস্থিত হয়। কিন্তু রূপ ও রূপবান একই বস্ত 
হইলে দ্বৈতাপত্তির কোন ভয়ই থাকে না। চিনি ও চিনির পুতুল, 
এই দুই বস্তু আস্বাদন করিয়! দেখিলে যখন একই বস্ত বলিয়া! স্থির 
হইয়া যার, তখন সহশ্র-সহত্র যুক্তি-প্রয়োগেও আর বাস্তবিক 


লি লি গোস্ত সরিসিরিত অলি সি সি চে সিএ ছি পিজা সি 
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স্বৈতভাব মনে টিকিতে পারে না। এইরূপই আনন্দময় 
বন্ধ । 

শীমচ্ছন্করাচার্ধ্য বলিতেছেন, “বিকারার্ক ময়ের প্রবাহে 
পড়ায় আনন্দময়ও যে জীববিশেষ, তাহা স্থির হইতেছে; আনন্দময় 
ব্রক্ম নহেন।* এই যুক্তিটি কিরূপ গুরুতর ত্রম-সঙ্কুল, তাহা মহজেই 
বোধগম্য হয়। প্রবাহে পতিত পদার্থে প্রবাহের ধর্ম সঞ্চারিত 
হয় না। জলপ্রবাহে পতিত তৃণ জল হই! যায় না। জল- 
প্রবাহে পতিত তৃণকে জল বলিলে যেমন তুল হয়, অন্নময়াদি প্রবাে 
পড়িবে আনন্বময়কে অব্রন্ধ বলায় তন্রপই ভুল হয়। যদি কোনও 
'বেদাদি-প্রমাণ-বলে আনন্দময় বকারার্৫থতা সঞ্চারিত হওয়া 
সম্ভব হইত, তাহা হইলে প্রবাহে পতিত হওয়ার হেতুটি অবলম্বন 
করিয়া আনন্দময়কে অক্রন্ধ প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন। কিন্ত 
“অপহতপাপ্না” ইত্যার্দি শত-শত শ্রুতি আনন্দময়েক্র বিকারাপাতের 
নিরাম করিতেছেন। এইহেতু প্রবাহপতিতের হেতু দেখাইয়া 
আননাময়কে অব্রন্ষম বলা গুরুতর ভুল। 

বিকারার্থের প্রবাহও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ কেবল- 
মাত্র অন্মময় ব্যতীত আর কোথাও বিকারার্৫থ নাই। প্রাণময় 
হইতেই বিকারার্থের পরিত্যাগ হইয়া যায়। প্রাণের বিকার সম্ভব- 
পর নহে বলিয়। প্রাণ-সম্বন্ধে বিকারার্৫থক (£) ময়ট হইতে পারে না। 

(১) ভামভীশিবন্ধে বিকারার্থের প্রবাহ যেন্প সমর্থিত হইয়াছে, তাহার 
অসারব গ্র্থান্তরে প্রদর্শন করিবার প্রয়াস কর! বাইবে । এবং ভামতী প্রকৃত্ব- 
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স্কৃতরাং 'আনন্দময়ে প্রায় পার, বাধ নাই রি শ্লোড, মতেও এ স্থলে 
“প্রচুর অর্থই সঙ্গত। ব্যাকরণানুসারেও (১) আনন্দ শব্দের সহিত 
বিকারার্থে ময়ট, হইতে পারে না। অন্নময়াদিতে তদতিরিক্ত . আত্ম! 
আছেন বলিয়! যেমন উক্ত হয়, আনন্দময়ে তদ্রুপ তদতিরিক্ত আত্মা 
আছে বলিয়া কুন্রাপি উক্ত হয় নাই। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, আনন্বময়ই ব্রহ্ম ।' যদি বলেন যে, 'আনন্দময়াদি পঞ্চকোশ 
রহিয়াছে বলিয়া আনন্দময়েও বিকারের কল্পনা করা যাইতে পারে, 
কারণ কথ| চলিতেছে ব্রক্গের এবং এ পুচ্ছক্প ব্রন্ষের জ্ঞান করাই- 
বার নিমিত্তই কোশের কল্পনা, তাহ! হইলেও সঙ্গত হইবে না। 
কারণ “সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যখন ব্রদ্মের নিরূপণ 
হইয়! গিয়াছে, তখন ব্রহ্ধশব্দ-সন্বন্ধেত আর সন্দেহ নাই। তখন 
' কেবল “পরং* শব্দটির নির্ণযমাত্র অবশিষ্ট এবং তাহ্করই নির্য়ার্থ 
অন্ুবাকের আরম্ভ হইয়াছে । এইহেতু ব্রদ্মের প্রকরণ চলিতেছে 
বলিলে সঙ্গত হইবে না, তৎপরিবর্তে আনন্দময় পরবন্ষের প্রকরণ 
চলিতেছে, বলিতে হইবে । যদি ভাবাভাবের শঙ্কা লইয়া আনন্দ- 
ময়কে ব্রন্গ মানিতে না চান, তাহা হইলেও সঙ্গত হইবে না, 
কারণ লোকেপ্রিয়-মোদাদি-অবয়ববান্‌ রর আনন্দময় হওয়ার 


শশা দি শা শর্ট 
পপি সপ 1 পি সপপপপসপ পপ 


পক্ষে শাঙ্করভাযোর টাকা নহে। উহাতে যুক্তি দ্বার! শাঙ্করতাষ্যের খণ্ডন করা 
হইয়াছে। 

(১) যাতু মনোরমায়াং দীক্ষিতৈঃ ভাঁ্যকারায় বষ্টঃ প্রদীয়তে বিকারার্থ- 
সাধনে, সা তু ্ীরামকৃষ্ণপণ্ডিতৈঃ থণ্ডিতেতি গ্রস্থান্তরে তদপি স্ফোরয়িস্যতে। 


রানির | ই৯% 
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প্রসিদ্ধি নাই। তরি আনম ভাবাতাবের শঙ্কা করি- 
ধার কোন কারণ নাই । 

আনন্দময়ের পুচ্ছাদির বর্ণন দেখিক্খা- হয়ত বলিবেন ষে, 
আনন্দময় সবিশেষ, এবং বেদে নির্বিশেষ ব্রন্ষের বর্ণম থাকার। 
কথ! বলিয়া! হয়ত বলিবেন যে, আনন্দময় ব্রদ্ষ নহেন। কিন্তু 
এরূপ যুক্তিও টিকিবে না। কারণ ইতঃপূর্কে শ্রুতি ও যুক্তি- 
নাহায্যে উত্তমরূপে প্রতিপাদিত করা হইয়াছে-যে, বেদে নির্বিশেষ 
্রন্মের "গম্ধপর্য্ন্ত কুত্রাপি নাই। গ্যতো! বাচো নিবর্তৃস্তে্ 
শ্রুতি ব্রহ্মানন্দের পরিমাণগাত্রের নিষেধ করিতেছেন। এ শ্রুতি 
নির্বিশেষ-ব্রন্ধ গ্রতিপাদন করিতেছেন না। সুতরাং আনন্বময়ই 
ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম | 

আনন্দঙ্কয়কে অত্রহ্ম প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আচার্য্য 
আরও বলিয়াছেন ষে, আনন্দময়ের অভ্যাস হয় না, আনন্দেরই 
অভ্যান হয়। এ কথাও কিরূপ অসঙ্গত, কিঞ্চিৎ প্রণিধানপৃর্ববক 
বিচার 'করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আনন্দ শবও অর্থতঃ 
আনন্দময়ের চক | “আনন্দং ব্রক্ষণঃ--,” ণ্যদেষ আকাশ 
আনন্দঃ--” ইত্যাদি শ্রতি আনন্দের স্তরতি করিতেছেন। এই 
স্তুতি যে প্রাচুর্ষযের দ্যোতক, তাহাতে ননোহ নাই। লোকেও 
ধনপ্রচুরাদি স্ততির বিষয়। এইহেতু আনন্দে অর্থঃ ময়ট্‌ রহিয়াছে 
এবং আনন্দময়ে শব্দতঃ ময়টু আছে। সুতরাং আনন্দময়েরই 
অভ্যাস হইয়া থাকে । “আনন্দময়মীত্বীনং--৮ ইত্যাদি শ্রতিতে 


২৯৮ শুদ্ধাহৈত দর্শন । 


স৯পািলাসিপাস পিপিপি পাপা তি লিপি উ এ সি টা সিল পা তি ৯0৯ ডা জামির আপাত ন্পাস্পপ রী পরপর সি 


শবতঃ এবং “আনন্দং_-” ইত্যাদি শ্রতিতে অর্থতঃ অভ্যাস 
হয়। ময়টের “প্রচুর অর্থ মানিলে ব্রদ্গে কিঞ্চিৎ ছঃখ থাকারও 
প্রতীতি হয় বলিয়! আনন্দমময়কে ব্রহ্ম মানা উচিত নহে, এই 
'অভ্ভূত কথাটি যে আচাধ্য কেমন করিয়। বলিলেন, তাহা 


একেবারেই মানববুদ্ধির অগম্য। প্রাচুয্যু আধিক্যের 'অর্থে ই 
ব্যবন্ৃত হয়। সুতরাং আনন্দের প্রাচুর্য আনন্দের আধিক্যই 


অববোধ করাইয়া দেয়। কিন্ত আননের প্রাচুর্য হইতে বিপরীত 
বস্ত হুঃখের সত্তা আচার্যের কল্পনায় প্রতিভাত হইতেছে। ইহা 
যৎপরোনান্তি বিন্ম্নকর কল্পনা নহে কি? “তেজোময়ঃ সূর্য্যঃ,” 
“প্রভৃতসন্তাপো নিদাঘদি বসঃ,” “প্রচুরান্ধকারা বর্ষাশর্বয়ী,” “বন্ধনে! 
'বৈশ্রবণ:* ইত্যাদি বাক্যগুলির অর্থ কি হৃুর্্যে অন্ধকার, নিদাঘ- 
দিবসে শৈত্য, বর্যারাত্রিতে আলোক, কুবেরের দারিদ্র্য ইত্যাদি হইতে 
পারে বলিয়া কেহ কখন অল্পন! করিতে পারিয়াছেন? নৃর্ধ্য 
তেভোময় বলাতে তাহাতে কিঞ্চিৎ অন্ধকারের প্রতীতি হয়, 
নিদাঘদিবসের তীক্ষ রৌদ্র বলাতে তাহাতে কিঞ্চিৎ শৈত্যের 
প্রতীতি হয় বর্ষার অন্ধকারমরী রজনী বলাতে তাহাতে কিঞ্চিৎ: 
আলোকের প্রতীতি হয়, .কুবেরের বিশাল ধনবত্ব/ বলাতে 
তাহাতে কিঞ্চিৎ দারিদ্যের প্রতীতি হয় ইত্যাদি বিশ্ময়কর 
কথা বলিলে যেমন গুরুতর অনঙ্গতি হয়, আনন্দময় বলাতে 
তাহাতে কিঞ্চিং ছুঃখের প্রতীতি হয়, এই কথ! বলিলেও 
নিশ্চিতই তজ্প অনঙ্গতি হুইয়। পড়ে। তথাপি এই বিশ্ময়কর 
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"ও অত্যান্ভুত করনাট লইয়া হঠকারিতার বশে যদি বলিতে চান 

'যে, “আনন্াময়” এই কথার ময়টির অর্থ প্রচুর বলিয়া উহা হবার! 
'কিঞ্চিং দুঃখের আশঙ্কা! উপস্থিত হয়, তাহ! হইলেও দেই ছুঃখ 
ব্রহ্ম বা ভাগবান্কে স্পর্শ কৰ্বিতে পারে না। কারণ কোন কথ৷ 
লইয়৷ ঘদি সন্দেহের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে অন্ত কথা ছারা 
সেই সন্দেহের পরিহার 'হয় কি না, বিচার করিয়া দেখিতে 
হয়। বস্ততে গুণ বা দোষ আছে কিন! ততসম্বন্ধে কোন প্রমাণ 
না পাইলেই সন্দেহটি থাক্ছিয়া যায়। এ আনন্দময় কথাটি 
বাতীত প্রমাণাস্তর দ্বারা যদি ব্রহ্ম ছুঃখলেশ-রহিত বলিয় প্রতিপন 
না হইতেন, তাহ! হইলেও ন| হয় বলিতে পারিতেন যে, 
ময়ের অর্থ প্রচুর মানিলে ব্রদ্ধে কিঞিৎ দুঃখ আছে বলিয়া 
প্রতীতি হয়। কিন্তু যাবতীয় উপনিষৎ ও বে্দে অসন্দিগ্ঝরপে 
সাক্ষ্য দিতেছেন যে, পরমাত্ব! হঃখলেশ-রহিত। স্থতরাং আনন্দ- 
ময়ের ময়টি লইয়া অযথারূপে কিঞ্চিৎ ছুঃখের যে কল্পন। 
করিতেছেন, তাহা যদি সঙ্গত বলিয়া স্বীকারও করা যায়, তাহ 
হইলেও যে আনন্দময় ব্রম্থবোধক, সে আনন্দময় কেবল নিরবচ্ছিন্ন 


আনন্দের পরিচায়ক । তাহাতে লেশমাত্র ছুঃখ থাকার কিছুমাত্র 
সম্ভাবনা নাই। অতএব আনন্দময়ই পরক্রহ্ম। 
যে সর্বান্তর্যামীর কথ পূর্বে বল! হইয়াছে, সেই পুরুষ 


কখন কখন স্বীয় (১) শুদ্ধসত্বকে শগীরসদৃশ করিয়া তাহাতে 


সপ শি শিপ পাশপাশি 


০) বিশুদ্ধসন্্ং তব ধাম শান্তমু। সত্বং তন্ত প্রিষ্া যুর্তিঃ। মত্বং বিশুদ্ধ 
শরশ্নতে ভবান্‌ স্বিতে।- শ্রমস্তাক্রবতমূ। 


শু:  উদ্ধাদ্বৈত দর্পন । 


প্রবিষ্ট হইন। তখন তিনি লীলাবতার বলিয়া অভিহিত ইন । 
এই পুরুষের নৃসিংহ-বাঁমনাদি অনেক লীলাবতার/ (৯) 'হন। 
প্রক্কতির অশুদ্ধ সত্ব, বজন্‌ ও তমন্‌ তিনটি গুণ আছে। “ ভর্ুপ 
ভগবানের বিশুদ্ধ সত্ব, রজন্‌'ও তমস্‌ তিনটি গুণ আঁছে। প্রকৃতি 
ও ভগবানের 'গুণত্রয় সমনামা! বলিগ্া উভয়ের গুণসস্ন্ধে 
ত্রমোতপত্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত:ও 
ভগবতীয় গুণে প্রচুর পার্থক্য। যখন সেই পর্ধাস্ত্ামী ভগবান্‌ 
এই প্রপঞ্চের (জগতের ) রক্ষা করিবার, যথাবস্থিত রাখিবার কিছ 
ধারণ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ ( অপ্রারুত) 
সত্বকে বিগ্রহরূপ করিয়া লৌহগোলকাস্তগত অগ্নির স্তায় তাহাতে 
প্রবেশপূর্বক' বিষু-নাম ধারণ করেন, ও বিশুদ্ধ (অপ্রাকৃত") 
রজোগুণের বিগুহে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, : এবং বিশুদ্ধ 
( অপ্রাক্কৃত) তমোগুণের বিগ্রহ রচন।পূর্ব্বক শিব-ব্ধপ পরিগ্রহণ 
করেন। এইহেতু ব্রহ্ধাববিষণণ ও মহেশ্বর গুণাবতার নামে অভিহিত 
হন। প্রকৃতির গুণের সহিত এই গুণত্রয়ের নাম সমান, বলিয়া 
যদি কেহ বিষু প্রভৃতিকে সগুণ বলিয়া বসেন, তাহা হইলে 
তাহার সেই কথা যৎপরোনাস্তি ভ্রমপূর্ণ হইবে। কারণ ইহার্দিগকে 
প্রকৃতির গুণ স্পর্শ পধ্যন্ত করিতে পারে না। শরীক ভগবান্‌ 
সমুদয় অবতারের মূলম্বরূপ। তিনি সকলের সহিত গৃথক্‌ 
পুরুযোত্বম, নিগুপ, আনন্দময়, সাকার এবং সর্শ্রেষ্। বরহ্ধার 


পশশিশীান 








(১) জ'লীবতারান্‌ পুরুষস্য তূষ্ঃঃ।--শ্রীমন্তাগ্বতম্। . 








বরহ্গস্বরগ-নিরপণ |" ৩০% 


রা 
সি ইতি সী সজল অপি সাপছিলাস্টিপি লারা তি ছটী 


কারধ্য সৃষ্টি, বিস্কুর কার্ধ্য পালন, ,এবং শিবের কার্ধ্য লংহার। 
এইহেতু, বিজু প্রভৃতি অবতারগণ কিম্বা ভগবন্রপ সকল কোন্‌ 
কোন স্থলে মগুণ বলিয়৷ উক্ত হুইয়াছেন। কিন্তু এই কথায় 
ইহা্দিগকে প্রাক্কতগুণ-বিশিষ্ট স্থির করা কখনই বিহিত হইবে না। 
& সমুদয় স্থলে "গুণের" অর্থ পবিশুদ্ধগ্ুণ” স্থির করা উচিত। 

এইবূপে মৃলম্বরূপ ভগবানের চারিটি স্বরূপনির্ণীত হইল। 
প্রথম শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌ পুরুযোত্তমস্বূপ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষয় 
রহ, বাহার ছুইগ্রকার স্ফরত্তি হয়। এবং চতুর্থ অন্তর্যামিস্বরূপ। 

যেপ্রকার অন্ুভবের ক্ফত্তিতে গ্রাহকে আনন্দের মাত্র! 
অতিমাত্র বিশেষ হয়, সেই _আনন্দান্তবই তগবান্‌। সেই 
আনন্দান্ুভব ব্যতিরেকে ভগবানের আর অগ্তবিধ রূপ বা! আকারাদি 
নাই। ধর্মাত্মক আনন্দই অব্ত ভগবানের আকার-রূপাদি। 
এবং ধর্ম ও ধর্মী অভিন্ন_-একই বলিয়া ভগবান্‌ আননমাত্র, আনন্দা- 
ক্ুভবমাত্র। তিনি সচ্চিদাননা | সেই (১) আনন্দান্থভব বেদে বঙ্গ, 
পর প্রভৃতি শবে, স্বৃতিতে পরমাত্মারি শব্দে এবং শ্রীমস্তাগবতে 
ভগবান্‌ শব্ষে উক্ত হইয়াছেন। নিত্যবর্তমান বলিয়া এবং 
অন্থুভবরূপ বলিয়৷ সেই আনন্‌ম্বরূপ ভগবান সচ্চিদানন্দ 
বলিয়া অভিহিত হন। 
যেপ্রকার অন্ুতবের ক্ত্িতে, _গ্রাহকে অন্তরের মাত্র 





সপ সপ 





(১) বেদান্তে চ ম্ৃতৌ ব্রদ্গলিঙ্গং ভাগবতেহপি চ। ব্রন্ষেতি শ্বরমাত্মেতি 
গ্যগ্রবানিতি শব্যতে ।--ভগবন্ধল্ভা চার্ধাকৃতত্দ্বার্থদীপঃ | 


৩ শুদ্ধাদ্বৈত দর্শন । 


১০০৪০০০ 


বিশেষ হয় এবং আনন্দ কিঞ্চিৎ তিরোহিতবৎ থাকে, তন্ধপ 
আনন্দান্ভব অক্ষর ব্রদ্ধ বলিয়া অভিহিত হন। .এইহেতু 
আনন্দবন্লীতে বন্ধানন্দের যে গণনা (") করা হইয়াছে, তাহাতে 
ব্হ্ষানন্দ হংসম্বরূপ আনন্দময় ভগবানের গুচ্ছ (২) বলিয়! নির্ণীত। 
এই অক্ষর ব্রঙ্গই সমুদয় প্রপঞ্চের ( জগতের ) উপাদান কারণ ও 
নিমিত্ত কারণ। এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জগতের পিতৃমাতৃরূপ পুরুষ 
(২) ও প্রকৃতি উভয় আবিভূত হইয়াছেন। অক্ষর ব্রহ্মও সঙ্চিদা- 
নন্দাত্বক। এইহেতু ইহা হইতে অষ্টাবিংশতিতত্ব ও ব্যগ্টিজীক 
উদ্ভূত হয়। এই অক্ষর ব্রন্মের যে হুইপ্রকার স্কুত্তির কথা 
বল! হইয়াছে, তন্মধ্যে শদ্ধাদৈত-জ্ঞানিগপের জ্ঞানমাত্র ক্ষতি 
এবং ভক্তগণের ব্যাপি-বৈকুঠরূপ স্ত্তি হইয়! থাকে । বাহাদের 
জ্ানমাত্র স্কুততি হয়, তাহাদের সেই স্ফুত্তিটি নির্কিশেষতুল্য বলিয়াও 
কথিত হয়। কিন্তু তজ্জন্ত অক্ষরব্রদ্মবূপ, বস্তুতে অবশ্বা ভেদ 
হইয়া যায় না। | 

যখন সেই ভগবান্‌ নামরূপের (৫) পৃথক্করণ করিতে চান, বিশ্ব 





(১) স একো বর্মণ আননাঃ।--ক্রুতিঃ | 

(২) ব্রন্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।--ক্রুতিঃ। 

(৩ রযিঞ প্রাণঞ্চ।-_ শ্রুতি: 1, শন্ধিধা সমভবন্ হত..." প্রকৃতি সোভরা- 
স্বিকা। জ্ঞানং স্বগ্ততমে] ভীবঃ পুরুষঃ...---ভ্ীমনভাগব তম্‌। 

(৪). জনেন জীবেনায্মশাহহুপ্রবিশ্য নীমরূপে ব্যাকরবাঁপি।--আর্মতিঃ। কে। হে» 
বাস্কাং কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ জাকাশ আননে। ন...।--শ্রুতিঃ। 


ন্ষম্বরপ-নিরপুণ | ওকি, 


ঈসা োিতিিাি লি টস সিপািসি ভা তি লি লরি লো দাত লা রা পি লা চৌকি রি লি রা পি লাস রস লাঠির রা 


ধারণ করিতে চা”ন, সকলকে (১ ) স্বীয় স্বীয় কার্ধ্যে প্রবৃত্ত করিতে, 
চান, কিন্ব! সন্ধুদয়কে (৭) প্রকাশিত করিতে চান, তখন 
ভগবান্ই পর-পুরুষ, অন্তর্যামী কিম্বা পরমাত্মরূপ পারগ্রহণ করেন। 
জথব] এই আনন্দান্ুভতব যখন গ্রাহকের হৃদয়ে ধারকত্বা্ছি 
শক্তিসমূহ পহ উদ্ভুত হন, তখন ইনি পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হন, 
সমুদয়কে সঞ্জীবিত করেন (স্বীয় স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত করান ) 
বলিয়৷ ইনি কোন কোন স্থলে জীব বলিয়াও উক্ত হন। এবং 
এই অন্তর্যামী সকলের মধ্ প্রবেশ করিয়া থাকেন বলিয়া বেদের; 
্রাহ্মণাদিতে পৃথিব্যাদি ও আত্মাকে ইহার শরীর বলা হইয়াছে । 
সর্ঘ্যান্তরবর্তী নারায়ণও এই ভগবান্‌। 

এইরূপে নিত্যনিরতিশয় আনন্দান্ুভবস্বরূপ ভগবান্ই যে 
রূপত্রয় হন, তাহা সত্য। এবং এইরূপে সেই পরব্রঙ্ধই ধ রূপত্র় 
পরিগ্রহণ কর্বেন। জ্ঞানমার্গীয় পাধন -দ্বারা ব্হ্ক্ষততি, মরধ্যাদা- 
মাগীর ভক্তি দ্বারা পরমাতস্কত্তি এবং শুদধাপ্রেম দ্বারা ভগবৎ- 
স্ত্তি হয়। 

ধাহার শক্তি-দমূহ পরস্পরের বিরুদ্ধবৎ অনুমিত হয়, তিনিই 
্রন্ম বলিয়া অভিহিত হন। সুতরাং এ রূপব্রয়ে কিম্বা জীবাদিতেও 
যদি পরস্পরের বিরুদ্ধ ধর্ম দৃষ্ট হয়, তাহ! হইলে উহা সেই ক্রন্ধেরই 
রূপান্তর বলিয়া প্রকৃতপক্ষে বিরোধশূন্য। 





পপ 


(১) ভীবান্মান্থাতঃ পরতে, 1--শ্রতিঃ। 
(২) মন্তঃ শ্বৃতিজ্ঞগনমপোহনঞ্চ ।--মদ্পীতোপনিবৎ। 





৩৪৪৪ শুভ্বাদ্বৈত এ | 


১০০০০০০০ লস্িসিসিসসিপিসি সি ওঁ পালা লে পাস তি আদ পলি পাসিীসিলী তর লী পাস | রা সি সিপিবি 


্রহ্মবাদাঙ্গরূপ এই ভগবংস্ববরূপ নি আর নি করিবার 
আবশ্তক নাই। ভক্তান্ুরূপ ব্রঙ্গশ্বর্ূপ নির্ণয় ছিতীয়ভাগে করা 
যাইবে! এতছভয়ের সংযোগ ভিন্ন ভগবৎস্বরূপ-নিকূপণ প্রকৃত 
তৃপ্রিপ্রদ হয় না। 


